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0 মানুষ 0 


সতীশ বিশ্বাস 


উত্তর না শুনেই চলে যায়, মানুষ । 
অবাক তাকিয়ে থাকি আমি। 
হয়তো শুনতে পেত সে। 
কিন্তু আমি যে ভালো নেই, 
আমার যে ঢের কিছু বলবার ছিল-_ 
আমারও প্রশ্ন করার ছিল ওকে, 
আমিও জানতে চাই-- 
মানুষ কেমন আছে আজ! 


“উৎস মানুষ" ভালো নেই এখন ৷ পত্রিকার আর্থিক সংকট বছরখানেক ধরেই আমাদের 
প্রবল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে আছে। মাঝে মধ্যে কিছু অর্থ-সাশ্রয়ে কোনমতে সংখ্যাগুলো 
বেরিয়েছে বটে প্রতি মাসে, কিন্তু কর্মীর অভাবের সঙ্গে অর্থের অভাব যুক্ত হয়ে সমস্যাকে 
গভীরতর কসেছে। এ অবস্থায় “উৎস মানুষ’ এর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কাছে সহায়তার 
আবেদন রাখা ছাড়া আমাদের হাতে কোন সমাধান-সুত্র নেই। 

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি করা, উৎসমানুষ প্রকাশনের বই বিক্রি বাড়ানো, নতুন গ্রাহক তৈরি 
করা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দেওয়া, নিঃশর্ত অনুদানের বন্দোবস্ত করে দেওয়া __ এরকম 
কিছু প্রত্যক্ষ সহায়তা পেলে পত্রিকার আর্থিক দৈন্য কাটতে পারে দুঃখজনক ঘটনা হল, 
উৎসমানুষকে নিয়ে গণবিজ্ঞানের চিন্তায় সক্রিয় এমন অনেক ছোট ছোট সংগঠনও পত্রিকা 
বিক্রির টাকা বকেয়া রেখে দিচ্ছেন মাসের পর মাস-_ নির্বিকার চিত্তে; উৎসমানুষকে 
বাঁচিয়ে রাখার নৈতিক দায়িত্ব যে তাদেরও, সে সম্পর্কে সচেতন থাকার লক্ষণ আমরা 
বিশেষ দেখতে পাই না।...এ প্ৰসঙ্গে সেইসব অর্বাচীন অপরিণত বন্ধুদের কথা মনে পড়ে, 
যারা নির্দ্বিধায় প্রচারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন যে, উৎসমানুষ বিদেশী টাকা পায়, গোপন 
সূত্ৰে টাকা কামায়। বর্তমান অর্থসঙ্কটের সময় সেইসব অর্বাচীনতার কথা মনে পড়লে 
হাসতেও কষ্ট হয়। 

আসলে উৎসমানুষের সমস্যাকে তার প্রিয় পাঠকবন্ধুরা যদি নিজস্ব সমস্যার সঙ্গে 
মেলাতে পারেন তাহলেই মনে হয উৎসম্মানুষকে বাঁচানো যাবে, নতুবা .....। 


উ. না. পরিচালকমণ্ডলী 
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০ অর্চনা গুহ 2 
সুনন্দ সান্যাল 


গত ৫ই জুন অর্চনা গুহ মামলায় রুনু গুহনিয়োগী ও তার সহযোগী সন্তোষ দে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন। ঘটনার সূত্রপাত ১৭ই জুলাই ১৯৭৪ সালে। 
সেদিন গভীর রাতে রুনুর নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী গুহদের ৭ নং জপুর রোড, দমদমের এক কামরার ফ্ল্যাটের দরজায় লাথি মারতে থাকে । তারা এসেছে ২৯ বছর 
বয়সী নকশাল কর্মী সৌমেনকে ধরতে। পলাতক সৌমেনকে না পেয়ে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় সৌমেনের দিদি অর্চনা, স্ত্রী লতিকা এবং গুহ পরিবারের বন্ধু গৌরী 
চ্যাটার্জিকে। অৰ্চনা ও লতিরা যথাক্রমে জুনিয়ার হাই স্কুলের প্ৰধানা শিক্ষিকা এবং কলেজের অধ্যাপিকা! 

এই তিন নারীকে পোরা হয় লালবাজারের এক নিৰ্যাতন কক্ষ বা টরচার চেম্বার-এ'। সেটি বিশেষত নকশালদের শায়েস্তা করবার জন্য সৃষ্ট। সেখানে রুনুর নির্দেশে 
তাদের প্রথমে কিল চড় ও লাথি মেরে মাথা থেকে চুল টেনে ছেঁড়া হয়। তারপরে পুলিশ অর্চনা ও লতিকাকে “কচুয়া” ধোলাই করে। এই "থার্ড ডিগ্ৰি’ অত্যচারে বন্দিকে 
প্রথমে হাটু-মুড়ে বসানো হয়। তার পর তার পা ওপরে ও মাথা নিচের দিকে রেখে তাকে লাঠির সঙ্গে বেঁধে লাঠিটা দুটো চেয়ারের হাতলের ওপরে রাখা হয়।তারপরে 
তার পায়ের তলায় লাঠি পেটানো হয় । এই প্রক্রিয়ার “সুবিধে হল’ এতে নির্যাতনের প্রমাণ স্বরূপ কোনও আঘাতের চিহ্ন বন্দির গায়ে থাকে না। কিন্তু বন্দি প্রচণ্ড যন্ত্রণা 
বোধ করতে থাকে মাথায়- ব্রহ্মতালুতে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। 

এই ভাবস্থায় রুনু অর্চনা ও গৌরীকে সিগারের ছ্যাকা দেন এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে বলেন যে, সৌমেন কোথায় আছে তা না জানালে তাদের 
টরচার চেম্বারের বাইরে দাড়ানো ‘হিন্দুস্তানি’ কনস্টেবলদের দিয়ে গণধর্ষণ করানো হবে। তবু এ তিন মহিলা সৌমেনের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই বলেননি, কারণ তারা 
সে-সম্বন্ধে কিছু জানতেনই না। 

তাদের ওপরে তিন দিন ধরে উপর্যুপরি অত্যাচার চালিয়ে গেলেও কেবল এক দিন শেয়ালদহ কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সে দিনও তাদের আদালতের সামনে 
হাজির না করে, সারা দিন পুলিশ ভ্যানে বসিয়ে রখে, লালবাজারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আবার মার । অন্য কথায়, নির্যাতনের আগে বা পরে কখনওই 
তাদের বিচার হয়নি। অতএব, তারা যে পুরুষ নন নারী, জন্ত নন মানুষ এবং জন্তুর ওপরে অত্যাচারেরও যে একটা মাত্রা থাকা উচিত-_এসব কথা বিবেচনার কোনও 
প্রশ্নই ওঠেনি। 

এই তিন নারীকে ২৭ দিন পরে, ১৩ অগাস্ট প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে গিয়ে ‘মিসা’য় আটক করা হয় । অনেকেরই মনে পড়বে “মিসা' Maintenance of Internal 
Security Ac ছিল সেই সময়ের সরকারি-বর্বরতার এক অস্ত্র যার প্রয়োগে অগুন্তি নিরীহ স্ত্র-পুরুষকে বিনা বিচারে আটক করে অকথ্য অত্যচার করা হয়েছে। পুলিশ 
জেনেশুনে রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত কিশোর, যুবা, এমনকি বৃদ্ধদেরও পথ থেকে তুলে নিয়ে মিসায় বন্দি করেছে। তাদের মুক্ত করতে তো বটেই, তাদের 
ওপর থার্ড ডিগ্রি নির্যাতন করা হবে না__এটুকু নিশ্চিত করতেও যে পুলিশকে ঘুষ খাওয়াতে হয়েছে, এমন অভিযোগ এখনও বহু মানুষের মুখে শোনা যাবে। 

এহেন মিসায় বন্দি তিন নারীকে যে কোনো মানবাধিকার দেওয়া হবে না তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অর্চনাকে যখন প্রেসিডেন্সি জেলে নেওয়া হয় তখন 
তিনি হাটতে পারছেন না, তার সমানে বমি হচ্ছে এবং প্রবল জ্বর । ক্রমশ তার নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। ফলে অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। একদিন 
গভীর রাতে স্থানীয় পুলিশ জপুর রোডে তার বিধবা মা সুধাকে খবর দেয় যে তিনি গুরুতর অসুস্থ। পুলিশের কথা শুনে আশঙ্কা হয়, অর্চনা মারা যাচ্ছেন। অতএব 
তিনি অবিলম্বে মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। 

পরদিন ভোরে নিদারুণ দারিদ্র-ক্রিষ্ট অশক্ত সেই বৃদ্ধা যান বিবাহিতা বড় মেয়েকে খবর দিতে। দিদি একাই বোনকে দেখতে গেলে হাসপাতালে পুলিশ রক্ষীরা 
অসভ্য ভাষায় বলতে থাকে, অর্চনাকে দেখতে আসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাকে, পরিবর্তে তার দিদি আসে কোন সাহসে? গালাগাল হজম করে, কাকুতি মিনতির 
পর, সহৃদয় ডাক্তারের সহায়তায় দিদি ভিতরে গিয়ে দেখতে পান অর্চনার প্রবল জ্বর নামানোর জন্য তাকে আক্ষরিক অর্থে বরফের টাইয়ের ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। 
তার প্রাণ রক্ষায় হাসপাতালের ডাক্তারদের, বিশেষত ডঃ জে এন মণ্ডলের, অকৃপণ সেবার কথা গুহরা এখনও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। 

ইতিমধ্যে পুলিশ সৌমেনকেও বন্দি করে কচুয়া করে এবং তদুপরি তার নিস্তে ছ্যাকা মারে ও মলদ্বারে ঘিরে লাঠি পেটায়। ফলে মলমৃত্র ত্যাগে তার যে যন্ত্রণা 
হতে থাকে তার উপশমের জন্য পরবর্তীকালে দু বার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। অর্চনার প্রহারজনিত অসুস্থতা অবশ্য বেশি গুরুতর হয়। তীর নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ অসাড় 
হয়ে যায় এবং থেকে-থেকে তীর প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হতে থাকে । মাথার যন্ত্রণার সময়ে তার নিচের চোয়াল প্রথমে আলগা হয়ে ঝুলে পড়ত এবং তার পরে দুই চোয়ালে 
ঠুকে 'ভীতিপ্রদভাবে” খটখট আওয়াজ হত ও, সেইসঙ্গে, সমগ্র মুখ গাঁজলায় ভর্তি হয়ে যেত। 


উৎস মানুষ [] জুলাই '৯৬ ১৬৬ 


বামফ্ৰন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে যখন অধিকাংশ “মিসা' 
বন্দিদের ছেড়ে দেয় তখন গৌরী চ্যাটার্জি, অর্চনা এবং সৌমেন ও লতিকাও 
ঘরে ফেরেন। গুহ পরিবার তখন বিধ্বস্ত-_-সৌমেনের চাকরি নেই, অর্চনার 
চাকরিতে যোগ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, যদিও পরিবারে প্রত্যেকের প্রয়োজন 
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, সুপথ্য ও চিকিৎসার। ইতিমধ্যে মা সুধা অর্ধাহার, উদ্বেগ ও 
দারুণ পরিশ্রমে ক্ৰমাগত অবসাদে ভূগছেন__তার হৃৎপিণ্ড ফুলে (dilated) 
গেছে। পরিবারটির তখন একমাত্র ভরসা হল, লতিকার চাকরি। 

এই সম্বল নিয়ে গুহরা মধ্য কলকাতায় একটি ক্ষুদ্র দু-কামরার ফ্ল্যাটে উঠে 
যান এবং অর্চনা বিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হন। ইতিমধ্যে আমনেস্টি 
ইন্টারন্যাশন্যাল ডেনমার্কের একটি বিশেষ হাসপাতালে সৌমেনের অস্ত্রোপচার 
এবং অর্চনার দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কিন্তু গুহরা আবার দুটি__বরং 
বলি, তিনটি বিপর্যয়ে পড়ে। যে-সুধা ছিলেন অর্চনা, সৌমেন ও লতিকার প্রকৃত 
অর্থেই চালিকা তিনি নিজেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন কিছুকাল পরে তার 
মৃত্যু হয়। তৃতীয়ত, রুনু শুহনিয়োগী নানান কৌশলে মামলা আদালত থেকে 
আদালতে ঘোরাতে থাকেন। অবশেষে ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সৌমেন নিজেই 
তার দিদির পক্ষে ওকালতি করার অনুমতি চান এবং আদালত তাকে সেই 


অনুমতি দেয়ও। 


উৎস মানুষ-এর নতুন বিক্ৰয়কেন্দ্ৰ 
৮নং স্টল ভবানী দত্ত লেন 
(কলেজ স্ট্রিট মোড়ের কাছে) 


উৎস মানুষ [] জুলাই '৯৬ 


কতখানি নিষ্ঠা ও জেদের সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করে সৌমেন এই মামলায় 
সওয়াল করেন, যার ফলে রুনুর ও তার এক সহযোগীর এক বছরের বিনাশ্রম 
কারাদণ্ডাদেশ হয়, সে-কাহিনী এখন সকলেরই জানা । মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট 
সূর্ষেন্দু বিশ্বাসের রায় দান শোনার জন্য ব্যাঙ্কশাল কোর্টে উপছে-পড়া ভীড় এই 
প্রাবন্ধিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছে। আইনজীবী মহ আদালতে উপস্থিত এমন 
একজনেরও চোখমুখ দেখে মনে হয়নি যে, তিনি রুনু ও তার সহযোগীর 
দণ্ডাদেশে উচ্ছ্বসিত নন। পরে কানে এসেছে যে, জয়ের আনন্দে আদালত 
প্রাঙ্গনে চা-বিক্রেতারা বিনি-পয়সায় চা বিতরণ করেছে। ত্র কয়েক দিন পরে 
মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রধানত লোক মুখে শুনে, গুহদের কাছ থেকে পুলিশি 
নিৰ্যাতন ও অর্চনা গুহ মামলা সম্বন্ধে জানতে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল 
তা থেকে বোধ করি কেবল পুলিসি অত্যচারের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠছে 
তাই নয়, আইন-আদালতের ওপর আস্থাও ফিরে আসছে। 

এত বড় অপরাধে রুনু ও তার সাকরেদের জরিমানা সহ এক বছরের বিনা- 
শ্রম কারাদণ্ডাদেশ যথেষ্ট কি না, সে প্রন্ম উঠতে পারে_ যথা সময়ে তুলতেও 
হবে। তবে সদ্য-অর্জিত মানবাধিকারের জয়কে যেন তাচ্ছিল্য না করা হয়। 


প্রিয় লেখকদের প্রতি 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন কাগজের একপিঠে ওপরে-নিচে দুপাশে 
মার্জিন রেখে লিখুন। লেখার সঙ্গে আপনার পুরো নাম- 
ঠিকানা অবশাই পাঠাবেন। দুঃখিত, অমনোনীত লেখা 


ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। বানানের ক্ষেত্রে সংসদের 
বাংলা ব্যাকরণের প্রথম বানান লিখুন ৷ যেমন সরকারী নয়, 
সরকারি। রচনার শব্দ সংখ্যা প্রথম পৃষ্ঠার এক কোণে 
লিখে দেবেন। 


১৬৭ 


প্লাস্টিক ও পরিবেশ দূষণ 


সুশান্ত মজুমদার 


সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ক থা হচ্ছিল যিনি বছর কয়েক আগে পশ্চিমবাংলার একটি জেলায় প্রাথমিক স্কুলে ‘পঠন পাঠন সামগ্রী নির্বাচন কমিটি'র সদস্য 
ছিলেন।তিনি বলছিলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির যা বেহাল দশা ভালো জিনিস দিয়ে কী লাভ ? ম্যাপ, চার্ট,আযাবাকাস রাখরে কোথায় £ বর্ষাকালে ছাদ থেকে সবস্কুলেই 
জল পড়ে__কোথাও ধারায়, কোথাও চুইয়ে টুইয়ে। পঠন-পাঠন সামগ্রী নির্বাচনের আগে কমিটির সদস্যরা যখন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি 
‘স্কুলে ঘুরছেন বাস্তব চিত্রটা বুঝতে, তখন এক মাস্টারমশাই তাদের বলেছিলেন, দেখবেন ব্ল্যাকবোর্ডগুলো যেন ভালো কোয়ালিটির হয়; নাহলে আমার স্কুলের যা 
অবস্থা বাজে কাঠ হলে এক বৰ্ষাতেই ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। 

সেবার ওই জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলিতে পলিপ্রপিলিনের ব্ল্যাকবোর্ড দেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোক বোর্ডগুলি দেওয়ার বছর দুয়েক পরেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে 
ঘুরে দেখেছেন, সেগুলি ঠিকই আছে। তবে মাস্টারমশাইদের অভিযোগ--কাঠের বোর্ডের মত পরিস্কার লেখা এ বোর্ডে ফুটে ওঠে না। 

পলিপ্রপিলিনের ব্লযাকবোর্ডগুলি ওই জেলার কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি বড় দুশ্চিন্তার নিরসন করেছিল । কিন্তু আরও আট-দশ বছর 
পরে, যখন সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে তখন কি নতুন একটি সমস্যা তৈরি হবে না? ওই ব্লযাকবোর্ডগুলির বদলে নতুন ব্ল্যাকবোর্ড যখন আসবে, তখন 
আবর্জনার সৃষ্টি করবে না? কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ভারতবর্ষের মত দেশে এটা কোনো সমস্যাই নয়। প্লাস্টিক শিট গ্রামে পড়ে থাকবে না। কোনও দরিদ্র মানুষ 
সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ছাদে লাগিয়ে দেবেন, বর্ষার ধারা থেকে তার পরিবার পরিজনকে রক্ষার জন্য। হয়তো ঠিক, কিন্তু এটা সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলো না। 
কারণ আরও বছর দশেক পরে, ওই প্লাস্টিক শিটগুলি যখন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তখন কিন্তু তার স্থান হবে গ্রামের আবর্জনার স্তুপেই। ব্যবহার্য বস্তু হিসাবে 
প্লাস্টিকের আয়ু দশ বিশ কি তিরিশ বছর হলেও, আবজা হিসাবে তার আয়ু কিন্তু হাজার হাজার বছর। কারণ প্রায় সমস্ত ধরনের প্লাস্টিকই নন-বায়োডি গ্রেডেবল 
অৰ্থাৎ যা অন্যান্য আবর্জনার মত বিশ্লিষ্ট হয়ে মাটিতে মিশে যেতে পারে না। (হালে সামান্য কিছু প্রাস্টিককে বায়ো-ডিপ্রেডেবল হিসাবে দাবি করা হচ্ছে)। এবং এখানেই 
প্লাস্টিকের সমস্যা ৷ পরিবেশ নিয়ে যিনিই কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করেন তিনিই আজ প্লাস্টিকের আবর্জনার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। 


সমস্যা কতখানি গভীর 

১৯৯১ সালে ভারতবর্ষে প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর আযাপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ একটি বিস্তৃত সমীক্ষা চালায়। ওই সময় ভারতবর্ষে প্লাস্টিকের 
মোট ব্যবহার ছিল ৯ লক্ষ টন, যার মধ্যে ৩৭.২ শতাংশ ছিল পুনর্বযবহৃত (79০/০190) প্লাস্টিক। এই হিসাব থেকে অনুমান করা যায়, সেই সমস্ত প্লাস্টিক আবর্জনার 
পরিমাণ ছিল ছ লক্ষ টনের মত। বর্তমানে আমাদের দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার মোটামুটিভাবে ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে এবং এই হিসাব অনুযায়ী আগামী শতাব্দীর 
গোড়ায় প্লাস্টিকজাত পদার্থের বার্ষিক উৎপাদন দীড়াবে ২৫ লক্ষ টনে। যদি ধরা যায়, এর মধ্যে ৪০ শতাংশই হবে পুনর্বব্যহৃত প্লাস্টিক, তাহলে বার্ষিক প্লাস্টিক 
আবর্জনার পরিমাণ দাঁড়াবে মোটামুটিভাবে ১৫ লক্ষ টন। (এখানে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বার্ষিক কত পরিমাণ প্লাস্টিক আবর্জনা তৈরি হচ্ছে প্রত্যক্ষ 
' পরিসংখ্যানের অভাবে কী পরিমাণ প্লাস্টিক আবর্জনা পুর্নব্যবহৃত হচ্ছে, তার পরিমাণ প্লাস্টিক আবর্জনা পুর্নব্যবহৃত হচ্ছে, তার হিসাব থেকে নিট আবর্জনার হিসাব 
বের করতে হচ্ছে। ফলে এই পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের কিছু ফারাক থেকে যাবে। তবে এই পরিসংখ্যান থেকেও মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় কী পরিমাণ আবর্জনার 
সৃষ্টি হচ্ছে)। 

গোটা বিশ্বকে এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে নিয়ে এলে দেখা যাবে পৃথিবীতে বার্ষিক প্লাস্টিক আবর্জনার পরিমাণ ৮৫০ লক্ষ টন এবং আগামী শতাব্দীর গোড়ায় 
তা ১০০০ লক্ষ টনে গিয়ে দীড়াবে। আমাদের দেশে যেকোন শহরাঞ্চলে কঠিন বৰ্জ্য দ্রব্যের (Municipal 9010 Waste) মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ প্লাস্টিকজাত 
দ্রব্য, সেখানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশসমূহে গৃহস্থালী বৰ্জ্যের ১৫-২৫ শতাংশই প্লাস্টিকজাত সামগ্রী । চীনের গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক বছর ৫ লক্ষ টন পলিপ্রপিলিন 
শিট পরিত্যক্ত হয়, যার মধ্যে ৫০ শতাংশ পুনর্ব্যবহৃত হয়, বাকিটা সেই দেশের গ্রামে আবর্জনার স্তুপ বাড়িয়ে চলেছে। 

সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, দিন দিন সারা বিশ্বে প্লাস্টিক আবর্জনা বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। পশ্চিমি দেশগুলি বহু বছর ধরেই এই সমস্যা 
সমাধানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও এ ব্যাপারে তারা যে খুব সফল, তা বলা চলে না। যেকোন আবর্জনার সবচেয়ে সফল অপসারণ তার পুনর্ববহারের 
মধ্যে দিয়ে ঘটতে পারে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৮ সালে যেখানে ২৫.৬ শতাংশ কাগজ পুনর্ব্যবহৃত হতো সেখানে প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে এর হার মাত্র ১.১ 
শতাংশ ছিল। এখনও এর হার ২-৩ শতাংশের বেশি হবে না। 


সমাধান কী? 
এই ধরনের সমস্যা উপস্থপিত হলেই চটজলদি যে সমাধানটা মাথায় আসে তা হলো এই বিশেষ পদার্থটির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিলেই হলো । কিন্তু সমস্যাগুলি 
নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা দেখবো সমাধান অত সহজ নয়। 
মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে প্লাস্টিক নিতান্তই অর্বাচীন। এমনকি ইউরোপ আমেরিকার শিল্পবিপ্পবের পুরোটাই প্লাস্টিকের ব্যবহার ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল। এই 
শতাব্দীর গোড়ায় মার্কিন রসায়নবিদ লিও বেকেল্যাণ্ড (20 Backeland) কৃত্রিম গালা (9119180) বানাতে গিয়ে পৃথিবীর প্রথম প্লস্টিকটি তৈরি করে ফেলেন। 
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১৯০৯ সালে পেটেন্ট নেওয়ার সময় নিজের নামের অনুকরণে তিনি এর নাম 
দেন বেকেলাইট ৷ সুইচ আর টেলিফোনের কল্যাণে বেকেলাইট অতিপরিচিত 
এক প্লাস্টিক। 

১৯০৯ সালে বেকেল্যাণ্ড প্রথম প্লাস্টিকের পেটেন্ট নিলেও, এই শিল্পের 
বিপ্লব শুরু তিরিশের দশকে যখন আ্যাক্রাইলিক, নাইলন, পলিস্টাইরিন আর 
পলিভাইনিল ক্লোরাইডের বাণিজ্যিক উৎপাদন আর ব্যবহার শুরু হয়। এরপর 
থেকে প্লাস্টিক মানুষের জীবনযাত্রা য় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই অপরিহার্যতার 
কথা যখন বলা হয় তখন মনে রাখতে হবে, প্লাস্টিক কিন্তু সাধারণ ও গরীব 
মানুষের জীবনযাত্রায় অপরিহার্ষ। ধনী মানুষের জীবনে সে ভারতবর্ষই হোক 
আর আমেরিকাই হোক, প্লাস্টিক সেভাবে ঠাই পায় না। আমাদের দেশে 
কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ কখনও প্লাস্টিকের চটি বা জুতো ব্যবহার করে না, 
সেটা কিন্তু রাখা থাকে মঙ্গল টুডু বা করিম শেখের মত খেতমজুরের জন্য; যে 
ন্যুনতম মজুরির লড়াইতে সফল। তেমনি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির 
সেলসম্যান মলয় আইচ টাই আর চামড়ার জুতো পরলেও সুতির মোজা 
পরাটাকে ঠিক সামাল দিতে পারে না। সরকারি অফিসের বড়বাবু বিকাশ 
ভট্টাচার্যের মেয়ের পড়ার যে আলাদা টেবিল রয়েছে তা ঢাকা থাকে ফুল আঁকা 
পলিথিনের চাদরে । আসলে প্লাস্টিকের ক্রমবর্ধমান দুনিয়াজোড়া সাফল্যের 
মূলে রয়েছে তার অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক শ্রেষ্ঠতা। 

একই ধরনের সেবা পাওয়া যায় এমন একাধিক ধরনের পণ্য বাজারে 
পণ্যের স্থায়িত্ব, ব্যবহারিক সুবিধা, উৎকর্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে 
সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণভাবে দেখা যায়, ক্রেতার অর্থনৈতিক অবস্থা যত উন্নত 
হয়, ব্যবহারিক সুবিধা ও পণ্যের উৎকর্ষের প্রশ্নটি তত গুরুত্ব পায়, মূল্যটা নয়। 
অর্থনৈতিকভাবে যিনি দুর্বল, তার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায় মূল্যমানের 
বিষয়টি। পণ্যের স্থায়িত্ের প্রশ্নটি ক্রেতার বিবেচনায় কতখানি গুরুত্ব পাবে তার 
উত্তর দেওয়া সহজ নয়। এক্ষেত্রে ক্রেতার পছন্দের পেছনে লুকিয়ে থাকে 
অর্থনৈতিক অবস্থা ছাড়াও তার মানসিক গঠন, ক্রয়ের উদ্দেশ্য, যেমন নিজের 
জন্য না উপহার সামগ্রী হিসাবে কেনা হচ্ছে, অথবা ক্রেতা সেই সময় একা 
রয়েছেন না তার পরিবারের সঙ্গে রয়েছেন ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। যেসমস্ত 
প্রথাগত উপকরণকে (traditional materia!) প্লাস্টিক গত কয়েক দশকে 
প্রতিস্থাপিত করেছে এবং করে চলেছে, বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবেই 
নতুন উপকরণটি মূল্যমান, স্থায়িত্ব এবং ব্যবহারিক সুবিধা-_তিনটি দিক দিয়েই 
প্রথাগত উপকরণে প্রস্তুত পণ্যগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেই সাধারণ মানুষের 
কাছে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। 
যে সমস্ত পণ্যে প্রথাগত উপকরণের বদলে প্লাস্টিকের ব্যবহার চালু 
হয়েছে (নির্বাচিত তালিকা) 


পণ্য প্লাস্টিক প্রথাগত উপকরণ 

৮০-র দশক অবধি 

প্লাস্টিক বেত PE বেত 

ঠোঙা PE ব্ৰাউন পেপার/খবরের কাগজ 

ববিন (বস্তুশিল্প) PP/HDPE/ কাঠ/ ফেনলযুক্ত কাগজ 
ABSIPC (Phenol Bonded Paper) 
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PS/ABS কাঠ 


ক্যাবিনেট 
পাইপ PVC/PE জি আই/স্টিল/আ্যাসবেসটস 
সিরামিক 
ক্রেট-কৃষিপণ্য PP/HDPE কাঠ/ স্টিল 
ও দুধ পরিবহনে 
চেয়ার PP কাঠ/স্টিল/আযালুমিনিয়াম 
আয়না, ফটো 22/29/1017 কাঠ/টিন 
ইত্যাদির ফ্রেম 
শিশি, বোতল ইত্যাদি PET কাচ 
কার্টন ৮৮ কাগজ 
৯০-র দশক অবধি 
ব্যাক বোর্ড PP কাঠ 
ফলস্‌ সিলিং PVC প্নাই বোর্ড 
ফোম বোর্ড 
দরজা, জানালা PVC কাঠ 
ও তারফ্রেম 
সংকেত £ 
PEC পলিইথিলিন 
PP পলিপ্রপিলিন 
HDPE হাই ডেনসিটি পলিইথিলিন 
AS আক্ৰাইলো-নাইট্ৰাইল-বিউটাডাইন-স্টাইরিন 
PC পলিকাৰ্বোনেট 
PS পলিস্টাইরিন 
PVC পলিভাইনিল ক্লোরাইড 
PET পলিইথিলিন টেরেথ্যালেট 


এ পর্যন্ত যা বললাম তা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু এই নিবন্ধে 
প্লাস্টিক ও পরিবেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা যখন শুরু হয়েছে তখন 
বিষয়টি নিয়ে আরেকটু গভীরভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্লাস্টিকই 
একমাত্র পরিবেশ দূষণ ঘটায় না; যে সমস্ত বস্তুকে সে প্রতিস্থাপিত করেছে, 
তারাও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ও আবর্জনা হিসাবে পরিবেশ দূষণ করে। রচনার 
আগামী কিস্তিতে এসব নিয়েই আলোচনার ইচ্ছা রইল। 

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত) 


তথ্যসূত্রঃ ১. ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ত্যাপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ ছারা সংগঠিত, 
সমীক্ষার তথ্য ডাঃ শ্রীমতী) লক্ষ্মী রঘুপতি ও শ্রী জে. সি. কালা রচিত 
Management of Plastic Wastes—Policies & Perspec- 
tives ; Conference on Plastics and The Environment, 
7-8 September New Delhi, Organized by FICCI and 
Indian Plastics Institute রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত । 
২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্রান্ত তথ্য 1992 Science Year, World Book, 
176 থেকে প্রাপ্ত। 
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আধুনিক ভাষা-ভাবনা আর আমাদের পাঠ্যবই 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ প্রাসঙ্গিক পাঠ ঃ লেখকের রচনা, উ. মা. জুন ১৯৯৬ ] 


সাক্ষরতাকে যদি আমরা কেবল 
অক্ষর চেনা, নাম লেখা আর দু- 
একটা লেবেল পড়তে পারার মধ্যে 
আটকে রাখি, তাহলে শিশুর 
অন্তর্জাত ক্ষমতাটাই আমরা নষ্ট 
করে দিই। অক্ষর তার কাছে অপর 
হয়ে থাকে ; সাক্ষরতা থেকে সে 
কোন সৃজনের আনন্দ পায়.না। 
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আমরা সকলেই জানি, সাক্ষরতার নামে প্রধানত যে-কাজটা করা হয়, তা হলো : পড়ুয়াকে 
অক্ষর চেনানো এবং শব্দ লিখতে শেখানো । কিন্তু এই অক্ষর জিনিসটা কী? স্বীকার করতেই 
হবে, অক্ষর একটি নিরর্৫থ চিহ্নমাত্র __ তার নিজস্ব কোন অর্থ নেই। এমনকি একটি শব্দেরও 
কোন স্বতন্ত্র অর্থসত্তা নেই; একটি পূর্ণ বাক্যের মধ্যে জায়গামতো বসে শব্দ অর্থকরণের কাজে 
সাহায্য করে। অর্থ আসে শব্দের ভেতর থেকে নয়, তার প্রতিবেশ বা কনটেব্সট থেকে। 
প্রতিবেশী শব্দের সঙ্গে তার সান্নিধ্যই নিরূপণ করে দেয় একটি শব্দের অর্থ। এই অর্থ আবার 
কোন স্থিরনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নয়। প্রতিবেশ পালটে গেলে অর্থও বদলে যায়। 

অক্ষর-শব্দের এই বিশেষ চরিত্রটি মনে রেখে আধুনিক সাক্ষরতা-বিজ্ঞান স্থির করেছে, 
শেখানো শুরু হবে অক্ষর নয়, শব্দ এবং বাক্য দিয়ে । অর্থাৎ অ-আ-ক-খ দিয়ে বর্ণ পরিচয় নয়, 
শুরুতেই নিয়ে আসা হবে একটি গোটা শব্দ এবং তাকে বুঝে নিতে হবে একটি পূর্ণ বাক্যের 
প্রত্যঙ্গ হিসাবে ওই বাক্যের সাপেক্ষে তার অর্থ ধরে নিয়ে । আরও ভালো হয়, যদি শুরু করা 
যায় একটি পূর্ণ বাক্য দিয়ে এবং শব্দগুলিকে চিনিয়ে দেওয়া হয় ওই বাক্যেরই উপকরণ 
হিসাবে। 

পুরোন বর্ণ-পরিচয় পদ্ধতিতে সাক্ষরতা শেষ পৰ্যন্ত হয়ে দীড়াত অক্ষর চেনা আর শব্দের 
বানান শেখা । একটি শব্দ কীভাবে গড়ে উঠছে এবং অর্থ প্রকাশ কবছে সেই প্রক্রিয়াটার কোন 
ধারণা শিশুর মনে তৈরি হতো না। নতুন পদ্ধতিটি তার তুলনায় অনেক সজীব ; শব্দ-শেখার 
প্রক্রিয়াটা এখানে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থকরণের সঙ্গেও। একটি শব্দ-তালিকা হাজির করে, 
শিশুকে বলা হচ্ছেনা__এগুলো শিখে নাও ৷ তার প্রতিটি শব্দকে সে চিনে নিচ্ছে একটি অর্থপূর্ণ 
বিষয়েরই উপাদান হিসাবে। 

পশ্চিমবঙ্গে মুক্তশিক্ষার পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের “কিশলয়ে' বর্তমানে নতুন 
পদ্ধতিটিই অনুসরণ করা হয়; কিন্তু শেখানোর প্রণালীটা সেই পুরোন ধাঁচেরই রয়ে গেছে। 
দ্বিতীয়ত যে-ধরনের শব্দ বা বাক্য দিয়ে শুরু করা হয়, তা অনেক সময়ই শিশুর জগৎকে স্পর্শ 
করে না; ফলে তাকে ঘিরে শিশুদের সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলারও কোন সুযোগ থাকে না। 

যে-স্তরে পুরো একটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ শিশুরা পড়তে পারে না, সংলাপই সেখানে 
প্রতিবেশের কাজ করে। একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছুটা আলাপ-আলোচনার পর সেই 
সংলাপের ভেতর থেকে শেখার উপযোগী কয়েকটি শব্দ বেছে নিলে সেই শব্দগুলিকে আর 
বিচ্ছিন্ন মনে হয় না; তারা উঠে আসে একটি অর্থময় বিষয়েরই একক হিসাবে ৷ দ্বিতীয়ত, একটি 
শব্দের ভেতরে যে-ধারণা, যে-মূল্যবোধ লুকিয়ে আছে সংলাপের ভেতর দিয়ে তাকে বের করে 
আনা যায়, প্রয়োজনে তাকে চ্যালেঞ্জও করা যায়। শব্দ তখন আর ‘ব্ৰহ্ম’ থাকে না, তা হয়ে ওঠে 
এই জগৎ-জীবনকে অনুধাবনের আয়ুধ। 

দুঃখের বিষয়, এই প্রয়াস আমাদের চালু পাঠ্যবইয়ে আমরা দেখতে পাই না। ‘কিশলয়ে’ 
শব্দ শেখানো হয় এক-একটি ছড়ার ভেতর দিয়ে। পদ্ধতিটি নিশ্চয়ই আধুনিক; কিন্তু ‘খণ’ 
শব্দের আনুষঙ্গিক ছড়া যদি হয় “ঝণ রাখা বড় দোষ/ পরে হয় আফশোস”।__তাহলে ওই ছড়া 
কোন্‌ কাজে লাগে? “ঝণ' শব্দের অর্থ জানা নেই, ছড়াটি থেকেও সে অর্থ বের করে আনতে 
পারে না। এমন একটি নীতিগর্ভ ছড়া নিয়ে সংলাপ বা ডায়ালগেরও কোন সুযোগ নেই। ফলে 
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একদিকে শিশুটি ওই ছড়া মুখস্থ করে, অন্যদিকে শব্দটি লেখে সেই পুরোন 
পদ্ধতিতেই ৷ কিশলয়ের বেশির ভাগ ছড়াই এই জাতের। 
মুক্তশিক্ষার পাঠ্যবই ‘পড়বে এস’-তে শুরু করা হয় একটি গোটা শব্দ দিয়ে, 

তারপর আসে একটি পূৰ্ণ বাক্য। ওই বাক্যটি আগে শুনিয়ে নিয়ে তারপর 
শব্দগুলি ভেঙে ভেঙে শেখানো হবে এবং শেখা শব্দের সূত্ৰ ধরে আসবে নতুন 
শব্দ এই হলো পদ্ধতি। এই পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়, যদি 
বাক্যগুলির আশ্রিত ভাব শিশুর জগৎকে স্পর্শ করে এবং নতুন শব্দ নিয়ে আসা 
হয় শেখা শব্দের সঙ্গে অর্থগত বা অন্তত ধ্বনিগত সম্পর্ক রেখে/এই পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। প্রথমে 
এই বাক্যগুলি লক্ষ্য করা যাক £ 

“মা বাবার আদর । আমাদের আরাম!’ 

“ভাই বোনে ভাব। কোন ভেদ নেই 

“আমরা ভাবব। কাজের ভাবনা । 

‘কাজের ফাকে খেলি। কাজে ফাকি দিই না!” 

বাক্যগুলি আর যাই হোক শিশুদের নিজস্ব উচ্চারণ নয়--শিশুদের চিন্তার, 

‘ কল্পনার জগৎ থেকে এগুলো উঠে আসেনি। এগুলো আসলে বড়দের লেখা 
কিছু জ্ঞানের কথা, যা বড়রা মনে করে শিশুদের শেখা উচিত। শিশুদের জন্যে 
কোন নীতিশিক্ষার প্রয়োজন নেই, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। কিন্তু 
নীতিগুলিকে যদি উপদেশ আর অনুশাসনের মতো করে শোনানো হয়,তাহলে 
সেগুলো যে কেবল জ্ঞানের কথাই হয়ে যায়, মর্মে গিয়ে আর পৌছায় না 
এ আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝি। কিন্তু আমাদের আপত্তি শুধু 
এইখানে নয়। আমরা বাক্যগুলিকে অনুপযুক্ত মনে করি সাক্ষরতা-বিজ্ঞানের 
দিক থেকেও । ভাষাশিক্ষার যে আধুনিক তত্বকাঠামোর কথা আমরা আগেই 
জেনেছি উৎস মানুষ জুন ’৯৬ সংখ্যা] তার সঙ্গে এই জাতীয় পাঠ্যবইয়ে 
অনুসৃত পদ্ধতি অনেক সময়ই মেলে না। এমনকি পুস্তকের ভূমিকায় বা 
সহায়িকায় যে-পদ্ধতির কথা বলা থাকে, বইটির বাস্তব রূপও তা অনেক সময় 
অনুসরণ করে চলে না। সেই প্রশ্নে যাবার আগে ভাষাশিক্ষার আধুনিক তত্ত্বটি 
আমরা আর একটু বিশদভাবে বোঝার চেষ্টা করি। 


আমরা আগেই জেনেছি, ভাষা শেখার একটা অন্তর্গত ক্ষমতা নিয়েই 
মানবশিশু পৃথিবীতে আসে। প্রাণীদের মধ্যে এই ক্ষমতা কেবল মানুষেরই 
আছে। এই জন্মগত ক্ষমতার গুণে শিশু আপনা থেকেই কথা বলতে শিখে যায়, 
তাকে শেখাতে হয় না। কিন্তু লেখার ক্ষমতাটা তাকে শিখতে হয় বা অর্জন করে 
নিতে হয় ; কারণ কথা বলা আর লেখার প্রণালী স্বতন্ত্র প্রথমটির সংকেত : 
ধ্বনি; দ্বিতীয়টির অক্ষর বা চিহ্ন। লিখতে শেখা মানে ধ্বনি থেকে অক্ষরে 
যাওয়া। 

বলতে শেখাটা সহজ, কারণ কানে যা শুনছি তা হলো ধ্বনি আর মুখে যা 
উচ্চারণ করছি তার অবলম্বনও ধ্বনি। অবশ্য কথা বলা মানে কেবল শোনা 
ধ্বনিরই অনুকরণ নয় । যা শুনছি তার ধ্বনি-সংকেতকে আমরা আগে মনে মনে 
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অর্থে ভেঙে নিই; তারপর সেই অর্থকে আবার পুনঃপ্রকাশ বা রিকোড করি 
উচ্চারিত ধ্বনির সংকেতে। 

লেখার প্রক্রিয়াটি জটিল, কারণ এখানে এসে যাচ্ছে একটা অচেনা 
জিনিস : অক্ষর আমরা ধরে নিই, মুখে যা বলছি, অক্ষর হলো তারই চিহ্ন বা 
প্রতীক। এইভাবে অক্ষরের সঙ্গে একটা ধ্বনি জুড়ে দিয়ে আমরা বলতে চাই-_ 
ওই শোনো, ওই অক্ষরটা বাজলে এই রকমই শোনাবে । কিন্তু এটা একেবারেই 
একটা ‘মনগড়া’ ধারণা। অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির কোন স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক নেই। এক রকম জোর করেই আমরা এটাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি। 
আর তার ফলে কখনও কখনও বেশ সমস্যাও হয়। ‘৬’ ধ্বনিটি আমরা যেভাবে 
উচ্চারণ করি, শব্দের মধ্যে বসে গেলে তা মোটেই সেরকম শোনায় না। 
ইংরেজিতে 1101; যখ নবলি, ‘9’ আর 1" এর ধ্বনিদুটো কোথায় যেন পালিয়ে 
যায়। 

এই সব “আজগুবি” ব্যাপার, সুকুমার রায়ের কথায় 'কৃত্রিমতার কারবার" 
সব ভাষাতেই আছে। আসলে ভাষার মধ্যেই, সস্যুর যেমন বলেছেন, এক 
ধরনের 'স্বেচ্ছাচার' আছে। সেটা ধরে নিয়েই আমাদের এগোতে হয়; লেখার 
ক্ষেত্রে সমস্যাটা বেশি হয়, কারণ লেখার প্রণালী স্বতন্ত্র এবং একটু জটিলও। 

আমি যখন মুখে কিছু বলি, ধরা যাক বললাম : সুন্দর” _ অর্থটা আমার 
আগে জানা থাকে; আমি তাকে ধ্বনির সংকেতে প্রকাশ করি। অর্থাৎ আগে 
অর্থ, পরে সংকেত। কিন্তু ‘সুন্দর’ কথাটি যখন আমি লিখব এবং আপনি 
পড়বেন, আপনি আগে পাবেন সংকেত। সেই সংকেতকে অর্থে ভেঙে নিতে 
হবে; তারপর আপনি তাকে পুনৰ্গঠন করে নেবেন প্রথমে ধ্বনির, পরে শব্দের 
সংকেতে ৷” প্রত্রিয়াটা বোঝানোর জন্যে এই-রকম একটা সূত্র ব্যবহার করা 
যেতে পারে: 


সংকেত (ধ্বনি) _৯ সংকেত (শব্দ চিহ্ন) -+ সংকেত (ধ্বনি) _৯ সংকেত (শব্দ চিহ্ন) 
L L ৬ ঢ 

শোনা পড়া বলা লেখা 

আমরা যারা লিখতে-পড়তে শিখে গেছি তারা এই কাজটা খুব স্বচ্ছন্দে আর 
স্বাভাবিকভাবে করে যেতে পারি বলে, ধাপগুলো আলাদা করে মনে রাখি না। 
কিন্ত আসলে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙেই আমাদের শেখার এক স্তর থেকে আর 
এক স্তরে পৌছতে হয়। 

এইবার একটি শিশুর কথা ভাবা যাক। তাকে একটি ছবি দেখিয়ে বলা 
হলো : এই দেখ, পাখি। কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে একটি ছবি ভেসে 
উঠেছে; সেই মনের ছবির সঙ্গে সে এবার আঁকা ছবিকে মিলিয়ে নিতে পারছে। 
কিন্তু “পাখি” শব্দটি লিখে যদি বলা হয়, এই দেখ, লিখছি_ পাখি, সে মেলাবে 
কেমন করে? যে-দুটি অক্ষর জুড়ে ওই শব্দটি তৈরি হয়েছে, সেই অক্ষর তো 
তার কাছে অচেনা, দুর্বোধ্য চিহ্নমাত্ৰ। 

গোটা শব্দ দিয়ে শুরু করার সুবিধে এই যে, আঁকা ছবিকে যেমন সে তার 
চেনা, সত্যি পাখিরই একটা প্রতীক বলে মনে করেছে, শব্দটির লিখিত রূপকেও 
সে আর-এক ধরনের প্রতীক বলে ধরে নেবে। এটা সম্ভব, কারণ সত্যি পাখির 
একটা মূর্ত রূপ তার মনের ভেতরে রয়ে গেছে। 


১৭২ 


কিন্তু তা না করে, ‘লেখ, প-আকার পা"__ এইভাবে শুরু করলে গোটা 
ব্যাপারটা হয়ে যেত বানান শেখা ; তার মনের ভেতর বসে-থাকা পাখিটি 
কোথায় উড়ে যেত তখন। চোখের সামনে থাকত 
শুধু অর্থহীন কতগুলো দাগ। আমরা ছোটবেলায় 
শব্দ শেখার নামে এই বানান শেখার কাজটাই । 
আসলেকরে গেছি।বলা হয়েছে, লেখ :এ } ক্য--_ ২ 


সাক্ষরতা-বিজ্ঞান মনে করে, সাক্ষরতার লক্ষ্য বর্ণ 
পরিচয় নয়, শব্দের বর্ণবিন্যাস মুখস্থ করা নয়, 
শব্দের সংকেত ভেঙে অর্থ বের করে আনা ধ্বনি “রি 
বা অক্ষরের সংকেত নিশানা মাত্র; আমাদের আসল 5384 
লক্ষ্য হলো অর্থে পৌছনো।* 


অর্থের দিকে যাত্রা 

শব্দ কী ভাবে গড়ে উঠছে। অর্থ কীভাবে তৈরি 
হচ্ছে। সেই অর্থের সেতু বেয়ে মানুষ-মানুষে ভাবের 
লেনদেন কীভাবে ঘটছে, সেটা বোঝাই হলো 
সাক্ষরতা । ভাষাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখলে এটা 
বোঝাযায় না; নিরর্থশব্দচিহের অর্থময়,অনুভূতিময় 
হয়ে ওঠার সেই সজীব প্রক্রিয়াটা জানা হয় না। 
আধুনিক ভাষাচিন্তায় তাই অক্ষর-শব্দ এইভাবে 
আলাদা-আলাদা করে না দেখে, ভাষাকে একটা অখণ্ড সিস্টেম হিসেবে ধরে 
নিয়ে তার অর্থকরণ-প্রক্রিয়ার (সিগ্ননিফাইং প্রসেস) ওপরই জোর দেওয়া হয়। 
এই পদ্ধতি অনুসারে, সাক্ষরতা শুরু হবে শিশুর চেনা একটি শব্দ দিয়ে। শব্দটি 
শিশুর চেনা; তার অর্থের একটা ধারণা শিশুটির মনে তৈরি হয়েছে। আমরা তাই 
শিশুটিকে কোন অর্থ বলে দেব না; আমাদের কাজ হবে তাকে একটা সংলাপের 
বাতাবরণের মধ্যে নিয়ে আসা; যাতে সে তার পূর্বজাত ধারণার (প্রায়র নলেজ) 
সঙ্গে নতুন পাওয়া ধারণাকে মিশিয়ে নিজেই একটা অর্থ নির্মাণ করে নিতে 

মানিকতলার খালপাড়ের বস্তিতে একটি শিশুকে আমরা জিজ্ঞেস 
করেছিলাম ঃ খাল কী? সে বলেছিল-_ বড় ড্রেন। খালিকে সে এইভাবেই 
বুঝেছে; তার এই প্রত্যক্ষণকে আমরা অগ্রাহ্য করি কী ভাবে? আমরা তার ওই 
উত্তরকেই আদিসূত্র ধরে নিয়ে আলোচনা শুরু করি-_ শিশুটি অবশেষে খাল 
সম্পর্কে নতুন একটা ধারণা নিয়ে ঘরে যায়। 

আমাদের এই পদ্ধতির কিন্তু একটা দার্শনিক অবস্থান আছে। আমরা শিশুর 
সহজাত জ্ঞানকে ভুল বলে অগ্রাহ্য করছি না; বরং তাকে মর্যাদা দিচ্ছি, সম্মান 
করছি। দ্বিতীয়ত, অর্থকে আমরা খুঁজে নিচ্ছি প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্মের +ডিসকোর্স' 
থেকে । আমাদের চলতি শিক্ষা-প্রণালীতে এটা কখনোই করা হয় নি। আমরা 
ধরে নিই ঠিক উত্তরটি কেবল আমাদেরই জানা আছে; আর তাই প্রথমেই 
বাইরে থেকে একটা অর্থ এনে শিশুটির মনের ওপর বসিয়ে দিই। তার চাপে 


উৎস মানুষ [2] জুলাই ৯৬ 


আমার মা। রমা আর রাম। 


হারিয়ে যায় শিশুটির নিজস্ব ভাবনা-কল্পনা। গোরুকী ?- একটি শিশুকে জিজ্ঞেস 
করলে সে হস্ত বলবে, শিঙ আছে।* কিন্তু স্কুল তাকে শেখাবে- চতুষ্পদ প্রাণী। 
বাঁকানো দুটি শিউওয়ালা গোরুর যে-ছবি শিশুটির 
মনে তৈরি হয়েছিল, চতুষ্পদ শব্দটি তাকে দমিত 
এ" করে দিল। শিশুটি এরপর ‘গোরু’ শব্দের বানান 
শিখবে, কিন্তু শব্দটির সঙ্গে তার চেনা প্রাণীটির 


লিখে দিয়ে প্রথমেই ছবিটির একটি অর্থ বলে 
দেওয়া হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে, ছবির 
ছেলে মেয়েদের শিশুরা ‘আমরা’ বলেই চিনে 
নেবে কিন্তু ঘটনা হলো, শিশুরা কখনোই এরকম 
মনে করেনা । একাধিক জায়গায় প্রশ্ন করে দেখেছি, 
তারা বালে_ একটা ছেলে, একটা মেয়ে । আসলে 
এটাই তো স্বাভাবিক। ছবিতে তো তারা সত্যিই 
একটি ছেলে, একটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছে। 
হবিটিকে যদি একটি কোড বা সংকেত হিসাবে 
দেখা হয়, তাহলে আমরা কেন সেই সংকেত 
ভেঙে দে ব?শিশুদেরই বরং আহ্বান করা হোক ৷ তারাই ছবিটি থেকে অর্থ বের 
করে আনুক, ছবিটির একটি নাম দিক। একাধিক অর্থ, একাধিক নাম পেলেও 
ক্ষতি নেই; কারণ একটি সংকেতকে এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা 
করতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক এবং কাম্য। 

এইভাবে একটি অতি সাধারণ ছবিকে অবলম্বন করে শিশুদের অর্থকরণের 
যে সুযোগ দেওয়া যেতে পারত তাকে কিন্তু কাজে লাগানো হয়ুনি। প্রথমেই 
ছবিটির সঙ্গে একটি নাম জুড়ে দিয়ে শিশুদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, 
তারপর তাদের বাধ্য করা হয়েছে ওই ছবিটির পাত্র-পাত্রীদের “আমরা” বলে 
ধরে নিতে। 

ছবিটিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? ছেলে-মেয়েরা কী করছে?... এইভাবে প্রশ্ন 
করে গেলে নানা রকম উত্তর পাওয়া যেত। ঘুড়ি, লাটাই, ফুল এইসব চেনা শব্দ 
উঠে আসত সেই সংলাপ থেকে। সেই শব্দগুলিকেই তখন শেখার বিষয় করে 
নেওয়া যেতে পারত। এখানে কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয় নি ছবির 
কোডকে কোন কাজেই লাগানো হয় নি। “আমরা”-র সুত্র ধরে নিয়ে আসা 
হয়েছে আম, রমা, আর, মানা-_এইসব শব্দ। ছবির সঙ্গে শব্দগুলির কোন 
সম্পর্ক নেই। বাক্যের প্রতিবেশ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে ‘আর’ বা “মারা” শব্দ 
শেখানোর কোন মানেই হয় না। বলা হচ্ছে, এটা মুক্তশিক্ষার বই; অথচ কার্যত 
এখানে সেই বানান শেখার নির্জীব, ক্লান্টিকর অনুশীলন ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে 
না। 
১৮২ পাতায় দেখুন + 
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মানবসম্পদ সংবাদ 


দীন দুনিয়ার দৈনন্দিন 


সংকলন/ভবেশ দাশ 


জনবসতি বিষয়ক 


তুরস্কের ইস্তান্বুলে আন্তর্জীতিকজনবসতি সম্মেলন তো হয়ে গেল (৩জুন-_ 
১৪ জুন)। সম্মেলনে মুষিক প্রসব হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না। সম্মেলনে 
রওনা হওয়ার আগে ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশ ও নগরবিদ ড. রশমি ময়ূর যে 
হতাশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সম্মেলনে তো তাই ঘটলে: অথবা তার 
চেয়েও খারাপ। 

এরকম একটা নিম্ষলা সম্মেলনের ভাবগতিক দেখে তুরস্ক সরকারই খুশি 
হতে পারে নি। সেখানকার একজন সরকারি মুখপাত্র সম্মেলন চলাকালীনই 
একদিন বললে ঃ এই শতকের শেষ পর্বে এসে এতবড় একটা আন্তর্জাতিক 
সম্মেলনে হচ্ছে, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর যেন সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়ে 
কোনো মাথাব্যথা নেই। কথা ছিল, শহরাঞ্চলে যারা নিরাশ্রয়, দরিদ্র, তাদের 
স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিয়ে সম্মেলন কিছু একটা উপায় উদ্ভাবন করবে। কিন্তু 
সম্মেলন হল তো অধিকাংশ সময়ে ফাকা । আলোচ্য সূচি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক 
বিশেষ কারো অংশগ্রহণের কোনো গরজই নেই। 

সরকারি মুখপাত্রটি আরো জানিয়েছেন যে, প্রতিনিধিদের ভাবসাব দেখে 
মনে হচ্ছে তুরস্কের এই প্রাচীন এতিহ্যময় ইস্তান্থুল শহরে যেন ‘কার্নিভাল’ শুরু 
হয়েছে। আবহাওয়া চমৎকার। অনেকেই বেরিয়ে পড়েছেন “সাইট সিইং' 
করতে। অধিকাংশ সময়েই সম্মেলনে সমাগত অর্েকেরও কম প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিলেন। 

তার চেয়েও বড় কথা অনেক দেশ এই সম্মেলনে যোগদানই করেনি। কথা 
ছিল ১২০টি দেশ থেকে অন্তত ২০ হাজার প্রতিনিধি আসবেন! কিন্তু এসেছেন 
অদ্বেকি। এই অর্ক প্রতিনিধিরও অৰ্দ্বেক ‘শপিং’, “সাইট সিইং-এ চলে 
যাওয়ার ফলে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের বেশি খদ্দের জোটেনি। অতিথি “এসকর্ট' 
করার জন; যেসব তরুণ-তরুণীদের যোগাড় করে রাখা হয়েছিল. তারাও 
অনেকেই নিষ্কৰ্মা হয়ে রইলেন। 

এসব করে লাভটা হল কার? কিছুটা লাভ তুরস্কের হোলো বৈকি! তুরস্কে 
মুদ্রাস্ফীতির হার উ্ধ্বগামী। তার ওপর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তো আছেই। 
এই অবস্থায় সম্মেলনের সুবাদে কিছুটা বিদেশীমুদ্রা ঘরে এলো ৷ আর তুরস্কের 
বড় ইচ্ছে দু হাজার চার সালের অলিম্পিকটা ইস্তাম্বুলেই হোক। তারই 
ভাবমূর্তি তৈরির জন্য এই সম্মেলনে তারা যথেষ্ট চাকচিক্য আনার চেষ্টা 
করেছে। এই ইচ্ছে তাদের কতটা পূরণ হবে জানি না, কিন্ত যে-সমস্যা 
আলোচনার জন্য এই জনবসতি সম্মেলন ; তাতে কেউ তেমন গা করেননি। 
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এর ওপর জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এরই পাশাপাশি আরেকটি 
সম্মেলন নিয়ে। ইস্তান্থুলেই এই সম্মেলনের অদূরে আরেকটি সম্মেলনে 
মিলিত হয়েছিলেন বিশ্বের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা । তাদেরও 
উদ্দেশ্য ছিল সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর নিরাপদ দূষণমুক্ত বসবাস নিয়ে 
ভাবনা। এই সম্মেলনে যোগদানকারী কয়েকটি তুর্কি সংস্থা দেশের ভেতরে 
অব্যবস্থা এবং তাদের সংগঠনগুলির সরকারি স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভ 
দেখাতে শুরু করে। ফলে পুলিসি তৎপরতা বেড়ে যায়। NGO Forum-এর 
অনেক প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে কয়েকজন বিদেশীও আছেন। 
এই নিয়ে আবহাওয়া তপ্ত হয়ে ওঠে। 

এখন প্রশ্নটা হল, দরিদ্র মানুষের বসবাসের দুৰ্গতি দূর করার জন্য 
আন্তর্জাতিক জনবসতি সম্মেলনে হলোটা কী? 

কথা কিছু হল বটে, কিন্তু বিতর্কহীন, সিদ্ধান্তহীন এবং প্রায় প্রস্তাবহীন 
অবস্থাতেই সম্মেলন শেষ হলো। 

আলোচনার একটু আধটু নমুনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 
উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে গঠিত ৭৭ গোষ্ঠী এবং চীন সম্মেলনে কয়েকটা 
দাবী তুলেছে। তারা বলেছে যে, বিশ্বে পরিবেশ ও বসতি সমস্যা যে বেড়েই 
চলেছে, তার অন্যতম কারণ প্রধানত ধনী ও শিল্লোন্নত দেশগুলিতে ভোগ- 
বিলাসের ধরন এবং উৎপাদনরীতি। এর ফলে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য বাড়ছে, 
ভারসাম্য বিপর্যস্ত হচ্ছে। তারা আরও বলেছে, এ অবস্থায় শহরগুলোকে যদি 
স্থায়ী বাসযোগ্য করতে হয় অর্থ, ঝণ, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি হত্তান্তবের 
সমস্যাগুলি সমাধান করতে হবে। আগামী দিনের শহরগুলির চেহারা কখনই 
বাসযোগ্য হতে পারে না,যদি না আর্থিক সাহায্যদানকারী সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর ঝণের বোঝা লাঘব করার ব্যবস্থা নেয়। 

৭৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি বেসরকারি আর্থিক সংস্থা ও ব্যাঙ্কগুলির 
কাছেও এই খণভার লাঘবে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছে। আরও 
সুনির্দিষ্টভাবে তারা এই আবেদন রেখেছে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ 
ভাগারের কাছে। 

আবেদন করা হয়েছে মাত্র, তাই বলে যাদের সাড়া দেবার কথা তারা 
কর্ণপাত করবেন এমন কোনো কথা নেই। 

সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলির নগর-পরিবহন বিশেষজ্ঞ যত 
এসেছিলেন-_-সকলেই একবাক্যে বলেছেন, তাদের পেট্রোল-ডিজেল চালিত 
পরিবহনের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে এটা একটা ব্যাধি। মোটর সংস্কৃতি হল 
আধুনিকতম জীবনযাপনের একটা যেন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 


১৭৪ 


নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর বিশেষজ্ঞ রবার্ট অবুধো বললেন : দিনে 
দিনে নগরের যানবাহন ব্যবস্থা দেহে রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার মতো হয়ে গেছে। 
জ্বালানীর পরিবহন ছাড়া যেন বাঁচাই সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ধনী 
দেশে গত একদশকে মাথাপিছু গাড়ির ব্যবহার বেড়েছে তিনগুণ ৷ ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে ১৯৭৫ সালে যেখানে প্রতি হাজারে ২৩২ জনের গাড়ি ছিল, আজ 
সেখানে গাড়ি ব্যবহার করছেন প্রতি হাজারে ৪৩৫ জন। শহরে দরিদ্রদের 
পরিবহনের চাহিদা পূরণের জন্য জ্বালানীমুক্ত জলযানের কথা ভাবা দরকার । 
এক্ষেত্রে অসংগঠিত শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মিঃ অবুধো মন্তব্য 
করেছেন। 

অথচ নিউ ইয়র্কের Institute for Transportation and Development 
Poli) বলেছে যে, শহরের পথে জ্বালানীমুক্ত পরিবহন ব্যবহারের জন্য 
গরীবদেরই বেশী দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কারণ পথে ট্রাফিক জ্বালানীচালিত 
(motorised transport) যানগুলিকেই আগে ছেড়ে দেয়। 

সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার মাডখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফ কেনওয়াৰ্দিও 
বলেছেন, পশ্চিমে গাড়ি নির্ভরতা নগরজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। 

চীনে চলতি দশকেই, গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাবে দশগুণ। ব্যাংকক শহরে 
বছরে কম করে যাত্রীদের ৪৪ দিন ট্রাফিক জ্যামের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। 
থাইল্যান্ডে তো পরিবহন ব্যবসার বাজার রমরমা । সেখানে বিদেশী গাড়ি 
কেনার হিড়িক। অন্যদিকে ম্যানিলার যাত্রীদেরও কোলকাতার মতই সামান্য 
দূরত্বে পৌঁছতে বাসে দুঘণ্টা লেগে যায়। 

বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রকাশিত ‘50513|7986|6 Transport : Priorities for policy 
reform'-এ বলা হয়েছে যে, ম্যানিলায় শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের আয়ের ১৪ 
শতাংশ চলে যায় পরিবহন খরচে। 

মিঃ কেনওয়াৰ্দি বলেছেন, স্টকহলমে এবং টরন্টো শহরে যেমন ট্রাম, রেল 
চলার ও পায়ে হাটার জন্য প্রশস্ত রাস্তা রাখা হয়েছে (মোটরযান চলার পথের 
পাশাপাশি), তেমনি অন্যান্য শহরকেও ঢেলে সাজানো যেতে পারে। 

ব্রাজিলের একজন নগরবিদ এই সম্মেলনে বলেছেন, মোটরযান যে 
নাগরিক নিয়ত ক্ষতি করছে এব্যাপারে আমলারাই সজাগ নন। তিনি সাও 
পাওলোর মেয়রের উদাহরণ দিয়ে বলেন, “মেয়ররা পরিবহনের উন্নতি বলতে 
বোঝেন শুধুমাত্র সরকারি গাড়ির রঙ বদলানো ৷ এই রঙ বদলের গবেষণাতেই 
তাদের দিন কেটে যায়! 


খুনোখুনি বিষয়ক 


ব্রাজিলের কথাই যখন উঠলো, তখন আরও কিছু খবর দিই ব্রাজিলে এখন 
ড্রাগ ব্যবসা রমরমা । আশির দশকের গোড়া থেকেই সে-দেশে ড্রাগ-বাণিজ্যের 
প্রসার। এখন তো মাত্রাছাড়া অবস্থা। সত্যি কথা বলতে সরকারই পরিস্থিতি 
সামাল দিতে পারছেনা ৷ এই ব্যবসা নিয়ে খুন-খারাপি, হিংসাত্মক ঘটনা বেড়েই 
চলেছে। এখন সরকারি নির্দেশই দেওয়া হয়েছে কোকেনের চোরাচালান 
দেখলেই আগে গুলি করো, তারপরে কথা। 
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বিশ্বে খুন, হিংসা, রাহাজানি-জর্জরিত প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে ব্রাজিল 
একটি। কলোম্বিয়ার বিশেষজ্ঞ লুই র্যাটিনফ সম্প্রতি ওয়াশিংটনে Inter- 
American Develooment-এর আলোচনাচক্রে পঠিত ভাষনে তিনি জানান, 
ব্ৰাজিলে বছরে প্রতি এক লক্ষ মানুষের ২৫ শতাংশই খুনোখুনিতে মারা যাচ্ছেন। 
তিনি জানান, কলোম্বিয়ায় (ড্ৰাগ অর্থনীতির স্বর্গরাজ্য) প্রতিলক্ষে ৭৭ শতাংশ 
মানুষ বছরে খুন হচ্ছে। এর মধ্যে অনেকেই মারা যাচ্ছে পুলিস ও সেনাদের 
গুলিতে। অর্থাৎ ড্রাগ ব্যবসা ও হিংসা দমন করতে গিয়ে তারাও যথেষ্ট গুলি 
চালাচ্ছেন। 

সমাজ বিজ্ঞানী হারবার্ট ডি সুজা এই আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, 
ব্রাজিলে দরিদ্রতম মানুষ ড্রাগ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে, আরেকদিকে পুলিশও 
সশস্ত্র হিংসা, দুর্নীতি প্রশ্রয় দিচ্ছে। অনেক জায়গায় নিজেরাই হিংসার নায়ক। 
গেলে দেশের এই হাল হত না। তিনি জানান, রিও ডি জেনিরোতে গত ২০ 
বছরে খুনের হার তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।তিনি জানান, রিওর ড্রাগ চালানকারীরা 
এখন অনেক বেশি সংগঠিত । 

খোলাবাজার অর্থনীতির অন্ধকার দিকটাই হল, অর্থলোভ, ফাটকা এবং 
সর্বস্তরে দুর্নীতি [হংকংয়ের Political and Economic Risk Consultancy 
সম্প্রতি সমীক্ষার পর জানিয়েছে, এশিয়ায় অনেক দেশই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে 
ফিলিপিনের নামও যুক্ত হয়েছে। তুলনায় হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুরে সরকারি 
পর্যায়ে দুর্নীতি কিছুটা কম। 2680-র এই সমীক্ষা সৰ্বগ্ৰাহ্য হবে কি না বলা 
মুশকিল। জাপান ও অন্যান্য দেশে দুর্নীতির অনেকগুলি বড় ঘটনাই গত কয়েক 
বছরে ঘটেছে। 

তবে এটা তো ঠিক, থাইল্যান্ড থেকে লাওস ও মায়ানমারে সবচেয়ে বেশি 
পরিমাণে ড্রাগপাচার হয়। ড্রাগের কারবারিরা প্রতিবছর ৪০০ কোটি ডলারের 
ব্যবসা করে। এছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত মেয়েদের নিয়ে ব্যবসার আর্থিক পরিমাণ 
দু'হাজার কোটি ডলার । থাইল্যান্ডের চুলালংকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান- 
অর্থনীতি বিভাগের সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে। এছাড়া তেল, অস্ত্রশস্ত্র ও 
মজুর চালানের ব্যবসায় জড়িয়ে আছে ৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। 

U. 5. State Department-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে মায়ানমারে 
গত বছরে আফিমের উৎপাদন বেড়ে ২ হাজার ৩৪০ টনে পৌঁছেছে। এইরিপোর্টেই 
বলা হয়েছে কান্বোডিয়া এবং চীনে ড্রাগ-ব্যবসাজনিত দুর্নীতি বাড়ছে। 

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মহাথির মহম্মদ এই সব রিপোর্টে অখুশি। তিনি 
বলেছেন ড্রাগব্যবসা নিয়ে এই ধরনের সমীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশের 
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সামিল। 


দারিদ্র্য ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক 


দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান যেন 
গা-সহা ক'রে নিচ্ছে। আঞ্চলিক রাজনীতি ও কূটনৈতিক বিশেষজ্ৰদের,লেখায় 


সংকলিত Cannons into Ploughshares Militarisation and 
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prospects of peace in South Asia গ্ৰন্থে কতগুলি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। 
তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অস্ত্ 
উৎপাদন হয়। অস্ত্ৰ আমদানিতে দক্ষিণ এশিয়ার স্থান দ্বিতীয় । 

এরমধ্যে দেশ হিসেবে দেখতে গেলে ভারতের স্থান অস্ত্ৰ আমদানিতে 
দ্বিতীয়, পাকিস্তান অষ্টম। অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক গবেষণায় অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে 
ভারতের স্থান সপ্তম। ভারতে সশস্ত্র সেনার সংখ্যা ১২ লক্ষ। গোটা দক্ষিণ 
এশিয়ায় ১৯ লক্ষ। 

এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেই দারিদ্র্য সব চেয়ে ব্যাপক। বিশ্বের 
তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হার (GDP) মাত্র ১ 
শতাংশ। জন বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশের অবনতি বাসস্থান, 
চিকিৎসা ও শিক্ষার সংকটে দেশগুলি জেরবার। বছরে মাথাপিছু আয় মাত্র 
১৭০ থেকে ৪০০ ডলার। বইটিতে আরও জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষাখাতে 
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি বাধাবন্ধহীন খরচ করছে। বাংলাদেশও বছরে আবাসনের 
জন্য ব্যয় করে বাজেটের ০.৬ শতাংশ, আর প্রতিরক্ষায় ব্যয় করে ১১.২ 
শতাংশ। 


প্রসাধন বিষয়ক 


চতুর্দিকে এখন সাজের হিড়িক। অলিতে গলিতে এখন ব্যাঙের ছাতার 
মতো গজিয়ে উঠছে বিউটি পার্লার আর বিউটি টিপ্‌স্‌-এর কাউন্টার। ভারতে 
অমৃতসরে লোকাল সিভিল হাসপাতাল সম্প্রতি সমীক্ষা করে জানিয়েছে যে, 
পাঞ্জাবে গত তিন বছরে অনেক অননুমোদিত বিউটি পার্লার গজিয়ে উঠেছে। 
এর ফলে রাজ্যে চর্মরোগ ও আ্যালার্জি বেড়ে যাচ্ছে। 


উৎস মানুষ প্রকাশিত বই 


হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান 
চলতে ফিরতে 
কি আর কেন 


[প্রশ্ন উত্তর সংকলন] 
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দাম ঃ আঠার টাকা 


সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, অধিকাংশ পার্লারে নিন্নমানের এমনসব 
ক্রিম, হেয়ার ডাই এবং মেহেন্দি ব্যবহার করা হচ্ছে, ত্বকের ওপর যার 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মারাত্মক। 

এই সমীক্ষার পরিচালক ডাঃ রবি সাইনি বলেছেন, অধিকাংশ পার্লারে 
প্রসাধনের নিযুক্ত মহিলারা যথেষ্ট ট্রেনিং প্রাপ্ত নয়। সমীক্ষা চালানোর সময় 
দেখা গেছে একটি বিউটি পার্লারে মেহেন্দি ব্যবহারের পর দু-একদিনের মধ্যেই 
তার মাথাভর্তি চুল সব পড়ে গেছে। ডাঃ সাইনি জানান, হাসপাতালের 
বহির্বিভাগে প্রতিদিন যারা আসছেন, তাঁদের ২০ শতাংশ চামড়া বা ত্বকের 
অসুখে ভূগছেন। এর কারণ অনেক । যেমন যেকোন রোগেই ওষুধের অপরিমিত 
ব্যবহার, ফসলে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ, জল ও বায়ুদূষণ এবং 
নিম্নমানের ভেজাল ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী ও গুঁড়ো সাবান ব্যবহার! 

সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, এই চর্মরোগ মধ্যবিত্ত পরিবারেই সবচেয়ে 
বেশি। অনেক সময় নিম্নমানের প্রসাধন সামগ্ৰী ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই বা 
সামান্য পরেই ত্বকের ওপর জ্বালা করতে থাকে। ডাঃ সাইনি বলেছেন, ওষুধে 
সীসা,আর্সেনিক ও অন্যান্য উপাদান অনেকের শরীরে সহ্য হয়না বলেও ত্বকের 
ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 

ডাঃ সাইনি মুখবন্দি কৌটায় নিন্নমানের বা চটজলদি মুচ্মুচে খাবার থেকে 
দূরে থাকার জন্য সকলকে পরামর্শ দিয়েছেন। 

বিউটি টিপ্‌সের মতো বিজ্ঞাপনে চটজলদি খাবারের টিপ্সও চলছে__ 
তবু ডাঃ সাইনির পরামর্শে একজনও যদি সতর্ক হন ...। 


পত্রিকার প্রতি কপি ৫টাকা | বার্ষিক গ্রাহক টাদা (সডাক) ৬০ টাকা। 
যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া চলে। গ্রাহকদের সাধারণ ডাকে 
নিয়মিত পত্রিকা পাঠানো হয় । এজেন্টদের ৬-তে পত্রিকা পাঠানো 
হয় ।এজেন্সি-জমা (ফেরতযোগ্য)লাগে৩০টাকা।কমিশন__-২৫% 
(১০০ কপি নিলে ৩৩ - %)। ডাক খরচের অর্ধেক এজেন্টকে 
বহন করতে হয়। 

টাকা 05 MANUSH-এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এ 1/.0. করে 
পাঠাবেন। কলকাতার বাইরের অঞ্চলের অথবা চেক হলে সার্ভিস 
চার্জ লাগে ১২.০০টাকা ॥.0. ফর্মের নিচের কুপনে নাম, ঠিকানা, 
গ্রাহক নম্বর এবং কেন টাকা পাঠাচ্ছেন তা অবশ্যই লিখবেন। 


ঠিকানা ঃ সম্পাদক, উৎস মানুষ 
বিডি ৪৯৪, সম্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪ 
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জাতীয় সংহতি 


ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্রক্ষেত্রে 
সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে 
কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ন্স শেখানো নহে। লইবার জন্য 
অঞ্জলিকে বাধিতে হয়, দিবার জন্যও ;দশ আঙুল ফাক করিয়া দেওয়াও যায় না,লওয়াও 
যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও 
পারিব, দিতেও পারিব। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আই, সি. এ. 234. 
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প্রকৃতির বিজ্ঞান 
কেমন কৰে হয় 
ভূপতি চক্রবর্তী 


গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল সাগর বৈরাগী, গভীর চিন্তায় যেন ডুবে ছিল সে, কোনো দিকেই নজর নেই। হরেনের দিয়ে যাওয়া চা’ও যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। 
“কিগো বৈরাগীস এত চিন্তা কিসের’, আচমকা তপনবাবুর ডাকে চমক ভাঙে সাগরের । লক্ষ্যই করেনি কখন তপনবাবু দোকানে ঢুকেছেন। বৈরাগী কিছুটা অপ্রস্তুত 
হয়ে তাড়াতাড়ি চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বলে ওঠে ‘ভালো তো মাস্টারমশাই? তা আপনি ঠিকই ধরেছেন। বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি।” ‘সেকি বৈরাগী” তপনবাবু বলে 
ওঠেন, ‘তুমি একা মানুষ, বে থা করনি, সব রকমের কাজ পার, [তামার আবার চিন্তা কিসের?’ ‘না মাস্টারমশাই, না। চড়কের মেলাটা চলে এলো কিনা, মোর চিন্তা 
তানিয়ে। বৈরাগী জবাব দেয়। “কেন, মেলা মানে তো (তোমার মজা! তুমি এখন সাতদিন তো মেলাতে গিয়ে লটারিওয়ালা হয়ে যাবে। বাচ্চারা চাকতি ঘোরাবে আর 
তুমি নম্বর মিলিয়ে শোনপাপড়ি "দেবে ৷ তোমাকে ঘিরে তো মেলায় বাচ্চাদের সর্বদা ভিড়’ তপনবাবু এবার গলা চড়িয়ে বলেন__“হরেন চা দিও, বৈরাগীকেও 
দাও আর এক কাপ!’ 

এবার সাগর তার দুঃখের কথা শোনায়। এ পেরেক আর নম্বর লাগানো চাকতি নিয়ে 
সে মেলায় অনেক বছরই বসে এবং কদিনে কিছুটা রোজগারও করে । তার ওপর বাচ্চাদের 
সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করে কাটাতে ওর ভালোও লাগে। কিন্তু দু'বছর ধরে ব্যাপারটা তেমন 
জমছেনা। ছোটদেরও কেমন যেন একঘেয়েমি এসে গেছে এঁ খেলায় । তাই সকলে ছুটছে, 
বন্দুক ছুঁড়ে বেলুন ফাটাতে। ওরা নতুন কিছু, অন্য রকম কিছু খোজে । এসব ছাড়াও সেই 
সাত কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকে এ চাকতি ভাড়া করে এনে এবারও যদি একই অবস্থা 
হয়, তবে তো বেশ মুস্কিল। সাগর সত্যিই মুষড়ে পড়েছে। 

এবার তপনবাবু চিন্তা শুরু করেন৷ একটু চুপ করে থেকে বলেন, “শোনো বৈরাগী এবার 
একটু অন্য খেলা দেখাই ৷ কিছু ভাড়া করতেও হবে না, মূলধনও লাগবে না, কিন্তু খেলাটায় 
ছেলেরা বেশ মজা পাবে। দাড়াও দেখাই। ওহে হরেন, তোমার ওই বিস্কুট রাখার বয়ামে 
যে গোটা চারেক বিস্কুট পড়ে আছে সেগুলো আমাদের দাও, পেটে চালান করি, আর 
তারপর ফাকা বয়ামটা টেবিলের ওপর এখানে রাখো দেখি!’ হরেন তাই করে । তারপর তপনবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী বয়ামের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নীচে ঠিক মধ্যিখানে 
এখটা ছোট চায়ের কাপ রেখে পুরো বয়ামটার প্রায় গলা পর্যন্ত জল দিয়ে ভরে দেয়। এরপর তপনবাবু পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো পয়সা বার করে হরেন আর 
সাগরকে দিয়ে বলেন, ‘এই পয়সাগুলো জলের মধ্যে এমনভাবে ছাড়ো যাতে পয়সা এ নিচের কাপের মধ্যে পড়ে। ফেলতে পারলেই পয়সা তোমার, আর না হলে 
ওর সমান পয়সা আমার । আমিও চেষ্টা করি।’ 

হরেন আর সাগর একটু অবাক চোখে তপনবাবুর দিকে চায়। হরেন বলে “মাস্টারমশাই, এ তো বড় সোজা খেলা হয়ে গেল!” সাগর বলে ‘ঠিকই বলেছিস হরেন, 
তবু করে দেখা যাক।” তপনবাবু মুচকি হাসেন। 

হরেন আর সাগর খুব তাড়াতাড়িই বুঝে যায় কাজটা একেবারেই সহজ নয়। বয়ামের নিচের তলে পয়সাগুলো পৌঁছচ্ছে ঠিকই কিন্তু কিছুতেই মাঝখানে রাখা 
CE TE RIOT NT ET বয়ামের দেওয়ালে গিয়ে 

র খাচ্ছে। 

তপনবাবুও ব্যর্থ হন বারবার । তারপর বলেন, ‘কী হচ্ছে দেখলে তো? ব্যাপারটা বুঝে নাও। পয়সাটা জলে পড়ে বাধা কাটিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামে, আর নামবার 
সময় এর দুপিঠে অসমান ধাক্কা পড়ে । জলই এর জন্য দায়ী । ফলে পড়ন্ত মুদ্রার চলন আর সোজা থাকে না, রাস্তাটা যায় বেঁকে । একটু ভালো করে যে-কোনো মুদ্রার 
ওপর থেকে নীচে নামার পথটা লক্ষ্য কর তাহলেই বুঝবে । জলভর্তি বয়ামের মাঝ বরাবর ফেললেও এ চ্যাটালো পয়সা অসমান ধাক্কায় ঘুরপাক খেয়ে সরে যায় 
অন্যদিকে ৷ তাই কাপে পয়সা ফেলার কাজটা বেশ কঠিন। “কি বৈরাগী এটা নিয়ে বসবে নাকি খেলায়?’ সাগর কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। তবু বলে ‘হ্যা মাস্টারমশাই, দেখি 
না দু-একটা দিন চেষ্টা করে, কেমন জমে” এবার তপনবাবু বলেন ‘হাঁ, করেই দেখ না। নতুন জিনিস তো বটে! তবে হ্যাঁ, পয়সার বদলে মার্বেল গুলি, এমনকি ছোট 
নুড়িও ফেলতে কিন্তু বোলো না। ওগুলোর আকার চ্যাপ্টা না হয়ে গোলাকার বা প্রায় গোলাকার হওয়ায় ওরা কিন্তু নির্দিষ্ট দিকে প্রায় আগাগোড়াই চলবে, ফলে কাপেও 
পড়বে। এটা বরং বৈরাগী তুমি করে দেখো । আমি কিন্তু চড়কের খেলায় তোমার এই খেলা দেখতে যাব।’ 

হরেন অবশ্য পুরো সন্তুষ্ট হয় না, একটা সঙ্গত প্রশ্ন তোলে। বলে “স্যার সরাসরি পয়সা নিয়ে এই খেলাটা বোধ হয় বাচ্চাদের জন্য ঠিক হবে না’ অমরবাবু সঙ্গে 
সঙ্গেই সায় দেন “হরেন ঠিকই বলছে তপন ।আমার মনে হয় সাগর, তুমি গোটা কয়েক এ পয়সার সাইজের চাকতি যোগাড় করে নাও । ছেলেদের বল চাকৃতি জলের 
কাপে ফেলতে ; ধর পঞ্চাশ পয়সায় দুটো বা তিনটে চাকতি ফেলল। কাপে পড়লে শোনপাপড়ি দাও ।’ তপনবাবু খুব খুশী হন অমরবাবুর কথায় ৷ বৈরাগীর মুখে এখন 
কিছুটা প্রসন্নতা। সে বলে ‘ঠিক আছে মাস্টারমশাই এবার চড়কে এটাই করে দেখি ।” হরেনও সায় দেয়-_“বৈরাগীদা, তুমি দরকার হলে আমার থেকে কদিনের জন্য 
একটা বয়াম না হয় ধার নিও ।” 


উৎস মানুষ [] জুলাই '৯৬ ১৭৮ 


চেনা বিষয় অচেনা জগৎ 


নিকেশ হওয়ার হিসেব 


নারীবাদীরা পুরুষের সমান অধিকার চান, টাকায় সাম্য চান, কিন্তু টাকে? 
না, সে ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য নেই চল্লিশ উৰ্ধ্বের কর্তা এক মাথা খা খা 
টাক নিয়ে চলেছেন, সঙ্গে গিন্নি চলেছেন “চুল তার কবে কার অন্ধকার...’ নিয়ে, 
এই চরম বৈষম্যমূলক দৃশ্য হরবখত চোখে পড়ে । প্রকৃতিকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে গণ্য 
করা হয়। টাক নিয়ে তার হাতে পুরুষকুল যেভাবে হেনস্থা হচ্ছে, তা নিয়ে 
‘পীড়িত পুরুষপতি পরিষদ'ও কোনও আন্দোলনে নামছে না। টাকের আর্থিক, 
সামাজিক, লৌকিক অবস্থান, গুরুত্ব ছেড়ে টাকের ভেতরে ঢুকে তার হাঁড়ির 
খবর একটু সংগ্রহ করা যাক। 

কেশ-সাম্রাজ্য পতনের মূল কারণ দুই ‘হ' 
হেরিডিটি অর্থাৎ বংশগতি এবং হরমোন । মূল 
কারণ ছাড়াও কিছু খুচরো ডালপালা বা অমূল কারণ 
আছে যেমন অত্যধিক মানসিক চাপ।মাথার ভেতর 


দুশ্চিন্তা গুতোগুতি করলে তার ধাক্কায় চুল উপড়ে OO 
যায়। খাঁটি টাকধারীদের মত তেল চুকচুকে না he 
হলেও চুল ফিকে হয়ে একটা টাক টাক ভাব ফুটে লা হে আদি 
ওঠে, একে বলে বন্ড প্যাচ, ছোটদের মধ্যেও যার স্ত্রীও ক টাইপ হয় 


দেখা মিলতে পারে। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং 
ইয়লো ফিভারের ভারেও চুলগাছা খসে পড়ে। 
ষষ্ঠীছাড়া বড়ি মানে ওরাল কনট্রাসেপ্টিভস (কথিত 
আছে ষষ্ঠী ঠাকরুনের দয়ায় নাকি ছেলেপুলে হয়) 
নিয়মিত খেতে খেতে হঠাৎ বন্ধ করলে একই দশা 
মেয়েদেরও হতে পারে। অপুষ্টি স্বাস্থ্যকে তো বটেই 
চুলকেও ধরে রাখতে পারে না। এদিকে চুলের 
আবার কিছু রাসায়নিক পদার্থের ওপর টান আছে। 
যেমন দস্তা এবং লোহা । এদের পরিমাণ কম থাকলে 
চুলও কমে যায়। অন্যদিকে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়া 
ভিটামিন “এ*-ও চুলের পেটে সহ্য হয় না। 

এই অমূল কারণে “মাথার ঘনচুল যখন মরুভূi 
হয়ে যায়’ তখন যথাযথ প্রতিকার নিলে, চুলের 
অভাব-অভিযে'গ মিটলে, মাথা আবার মবদ্যান 
হয়ে উঠতে পারে। একমাত্র পুড়ে গিয়ে, জোরালো 


YO 


একছানের টাক গালে 


ক টাইপ 


খ টাইপ 


€১ 
UU গ টাইপ ঠটৰ্ঠ 


হয়। এরাই নারী-পুরুষের বিভেদকামী শক্তি এ ছাড়াও রংকানা,হিমোফিলিয়া 
জাতীয় রোগেরও এরা জন্মদাতা ৷ সেজন্য এই জাতীয় রোগকে সেক্স-লিংকৃড 
বলে। ২২ জোড়া ক্রোমোজোমের নাম অটোজোমস।নারী বা পুরুষের বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশকারী অনেক ধর্মই অটোজোমের মধ্যে থাকে। সেগুলোকে সেক্স- 
লিমিটেড জিনস বলে। এই জিন দুজনে বহন করলে কী হবে, এরা নির্দিষ্ট 
একজনের ওপর সদয়/নির্দয় হয়। টাকের জিন এই চক্করেই পড়ে ।টাকের জিন 
দুজনে বহন করলেও দুজনের মধ্যে একইভাবে কাজ করে না। একা বৃহন্নলা 
জন্য একটা জিনই যথেষ্ট৷ মেয়েরা বড় শক্ত ঠাই৷ 


৷ একজোড়া টাকের জিন থাকলে তবেই টাক পড়ার 
সম্ভাবনা থাকে। এতেও যে পুরো ইন্দ্রলুপ্ত হবে তা 

নয়, আংশিক টেকোত্ব লাভ বা চুল কিছুটা পাতলা 

OO হয়ে যেতে পারে।(১ নং ছবি দেখুন) প্রশ্ন, মেয়েরা 

EE le কী কৌশলে টাকের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে? 


রূপে কাজ করছে। পুরুষ হরমোন নামে পরিচিত 
জ্যাড্ৰোজেন মেয়েদের মধ্যে বেশি মাত্রায় না থাকা 
চৌলিক পতন রোধ করে। বেশি মাত্রার পুরুষ 
হরমোনটাকেরজিনকেচুলের পেছনে লেগেতাড়াতে 
উস্কানি দেয়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ নপুংসক। 
£'দের টাকের বালাই নেই। কিন্তু পুরুষ হরমোন 


ত 


৮০ '£য়োগ করে তাদের টাক রচনা করা গেছে। অবশ্যই 
এর নিজের টাক পড়বে না. সে ক্ষেত্রে টাকের জিন তাদের মধ্যে ছিল। এই 


ব্যাপারটাই ভালো করে বুঝে নেওয়ার জন্য খোজা 
এবং জৈবিক কারণে যৌনগতভাবে অপরিণত বেশ 
কিছু লোকের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়। তাদের 
কারোরই টাক ছিল না ৷ কিন্তু পুরুষ হরমোন প্রয়োগ 
করতেই তাদের অনেকেরই চুল পড়তে থাকে। এটা 
তাদের ক্ষেত্রেই হয়, যাদের পরিবারে চুল পড়া বা 
টাকের ধাত আছে। যাদের বংশে টেকোর চল নেই, 
তাদের ক্ষেত্রে পুরুষ হরমোন এক গাছা চুলও 


এককন টেকো হবে 


এনার শ্রী যদি কবাখ স্বামী টেকো না হলে 
আঘাত লেগে বা রঞ্জন রশ্মির বিকিরণে (১৮7৪) গোত্রীয় না হন, তাহলে এনার এনার কোনও ছেলেরই ওপড়াতে পারে না। 
কেশমূল বেশিরকম ক্ষতিগ্ৰস্ত হলে চুলের পুনর্জন্ম ছেলেরা টাকগ্রস্ত হবে না টাক হবে না অতএব টাক যাদের বংশগত, তারা টাকের পেছনে 
রোধ হয়ে যেতে পারে। টাকা না উড়িয়ে,টাকে 
টাকেরা পৃথিবীর সর্বত্রই চিত্র-১ বংশানুক্রমে টাকের অধোগমন। ০-বোঝাচ্ছে টাকের জিনকে ৫ সাধারণ জিনকে et 


ছড়িয়ে আছে। মাথা আলো 

করেই হোক আর টিমটিম করেই হোক--পুরুষরাই এদের মাথায় করে রাখে। 
মেয়েরা এদের খুব কমই লাই দেয়। খাটি টাকের রহস্য লুকিয়ে থাকে জিনে। 
ক্লাস নাইনে পড়া কোষ বিভাজন স্মরণ করুন। দেহকোষে ২৩ জোড়া 
ক্রোমোজোম থাকে। ২৩ তম জোড়াটিকে সেক্স ক্রোমোজোমস বলে ডাকা 
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আরাম উপভোগ 
করুন; চুল থাকার ঝক্ধি, তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং ফালতু দুশ্চিন্তার হাত 
থেকে যে বেঁচে গেছেন, একথা চুলধারীদের শোনাতে ভুলবেন না। একমনে 
নিকেশ হওয়ার সুবিধাই হিসেব করে যান। 

সমীর কুমার ঘোষ 


১৭৯ 


অসুখ-বিসুখ 


স্কেবিজ থেকে খোস-পাঁচড়া 


স্কেবিজ একধরনের পোকা (আর্থপোডা) যারা মানুষের চামড়ায় বাসা বাঁধে, বংশবিস্তার করে। এর ফলে চামড়ায় আযালাৰ্জি তৈরি হয় এবং সারা গা চুলকায় । ফলে 
নখের আঘাতে ছোট ছোট ক্ষত তৈরি হয় চামড়ার ওপর। এই ক্ষতগুলিতে সুযোগ বুঝে নানান ধরনের জীবাণু বাসা বাধে ও খোস পাঁচড়া তৈরি করে। 

সারা বছর পৃথিবীর ৩০ কোটি মানুষ এই রোগে ভোগেন এবং এটি চামড়ার প্রধান রোগ । আমাদের মত অনুন্নত দেশে এই রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি কেননা 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অল্প জায়গায় ঘেঁষার্ঘেষি করে থাকার ফলে খুব দ্ৰুত এই রোগের সংক্রমণ হয়। শিশুরা এই রোগে বেশি কষ্ট পায় এবং তাদের নেফ্রাইটিস 
হলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে যা এ রোগে হবার সম্ভাবনা থাকে। 

সাধারণত গর্ভবতী স্ত্রী-স্কেবিজ আমাদের দেহের চামড়ার মধ্যে সুরঙ্গ তৈরি করে রোগ সংক্রমণের একমাসের মধ্যে এবং সেখানে এক একদিনে দুটি কি তিনটি 
ডিম পাড়ে ৷ দু সপ্তাহের মধ্যে এই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং চামড়ার ওপর উঠে আসে । এখানে তারা অন্য স্কেবিজদের সঙ্গে মিলিত হয় স্ত্রী গর্ভবতী হয় ও একই 
বাক্তির দেহে বা রোগ সংক্রামিত হয়ে অন্য ব্যক্তির দেহের চামড়ায় আবার সুরঙ্গ তৈরি করে। এ রোগ সংক্রমণ হতে হলে ঘনিষ্ঠভাবে গায়ে গা লাগানো বা জামা 
কাপড়ের সংস্পর্শের দরকার হয়। তাই বসবাসের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হলে এই রোগ দ্ৰুত ছড়িয়ে পড়ে । যদিও বিছানায় বা জামা কাপড়ে এই পোকারা একদিনের 
বেশি বাঁচে না, তবু শিশুদের মধ্যে গায়ে মাখামাখি করে খেলাধূলা বা বড়দের নাড়াচাড়া, আদরের জন্য, এই রোগ তাদের মধ্যে বেশি ছড়ায়। এছাড়া এই রোগ 
বিশেষভাবে দেখা যায় মনোরোগীদের মধ্যে। কেননা তারা অনেকেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকেন বলে। 

সাধারণত স্কেবিজদের মল ত্যালার্জি তৈরি করে, ফলে চুলকানি শুরু হয়। এরজন্য চামড়া লাল হয়, ফুলে যায়। এই ত্যালার্জি তৈরি হতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ 
সময় লাগে ।চুলকানোর সময় আঁচড়ানোর ফলে স্কেবিজের তৈরি সুরঙ্গগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাই অল্প পোকা চামড়ায় থাকলে রোগ বাড়তে পারে না কিন্ত বেশি পোকা 
থাকলে রোগ সারা দেহে বা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে -- ত্যালার্জিতে চুলকানিও বেড়ে যায়। স্কেবিজের রোগীরা চুলকানির কষ্টের কথা বলে এবং তা রাত্রে বা গরমজলে 
স্নান করার পর বেড়ে যায়। রোগীরা চুলকে সুরঙ্গগুলি নষ্ট করে ফেলে তাই সুরঙ্গ দেখে রোগ নির্ণয় করতে বেশ অসুবিধা হয়। সুরঙ্গগুলি সাধারণত হাতের 
আঙুলের ফাকে দেখা যায়। এছাড়া কনুই, পুরুষাঙ্গ ও শ্রোণী অঞ্চলেও দেখা যেতে পারে । আ্যালার্জি থেকে চামড়ায় ক্ষত সারা দেহে হতে পারে। যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
থাকে তাদের এসব কমে যায়। এই কতগুলির ওপর নানান ধরনের সাধারণ ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে ও পাঁচড়া তৈরি করে। এই ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে একধরনের 
স্ট্রেপটোককাস আছে যারা নেফ্রাইটিস তৈরি করে! এসব শিশুদের ক্ষেত্রে ভয়ংকর হতে পারে! তাই স্কেবিজ হলে যত না ক্ষতি হয় নেফ্রাইটিসে অনেক বেশি ক্ষতির 
সম্ভাবনা থাকে । এজন্য স্কেবিজ সারিয়ে তোলা খুব জরুরি-__বিশেষত ছোটদের কিন্তু স্কেবিজ সারানো বেশ শক্ত কেননা এটি খুবই সংক্রামক । কোন বাড়ির একটি 
সদস্যের স্কেবিজ হলে খুঁজে দেখতে হবে অন্য আর কারোর এ রোগ আছে কিনা। থাকলে সবার একসঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে নইলে একই ব্যক্তির বারবার এই 
রোগ হবে। 

স্কেবিজের সব ওষুধই গায়ে লাগানোর ওষুধ । ঠিকমত ওষুধ ব্যবহার করলে একদিনের মধ্যে সব স্ষেবিজ মরে যায়। তবু সাবধানতার জন্য আমরা পর পর দু'দিন 
কি তিনদিন এই ওষুধ ব্যবহার করতে বলি। রোগ চলে গেলেও চুলকানি বা র্যাশ বেশ কয়েকদিন থাকতে পারে আ্যালার্জির কারণে । তাই আ্যালার্জি থাকলে সবসময় 
মনে করা উচিত নয় যে রোগ আছে। এই ভেবে ক্রমাগত ওষুধ লাগিয়ে গেলে চামড়ায় এগজিমা হতে পারে। এতে আ্যালার্জি বেড়েও যেতে পারে। এমনিতে আযালাৰ্জি 
বেশি হলে তারজন্য অন্য চিকিৎসাও করা যেতে পারে। তবে স্কেবিজের চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খোস পাঁচড়া থাকলে অর্থাৎ স্কেবিজ দ্বারা তৈরি ক্ষততে 
ব্যাকটেরিয়া বাসা বাধলে, তাকে কমাতে ত্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা । জীবাণু সংক্রমণ কমে গেলে তারপর স্কেবিজের চিকিৎসা করা উচিত। 

চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে হলে জামাকাপড় ও বিছানা ভালো মতন পরিষ্কার করা প্রয়োজন গরম জলে সেদ্ধ করে নইলে পুনরায় রোগ সংক্রামিত হবার 
সম্ভাবনা থাকে। 


ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 
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ম্যালেরিয়া ছড়াচ্ছে- আপনি কী করবেন? 


বেসরকারি হিসাব মত প্রতিবছর পশ্চিমবঙ্গে ৮-১০ লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এবং ১৫০০-র ও বেশি লোক সরাসরি ম্যালেরিয়ার জন্য মারা যায়। সম্প্রতি 
১৯৯৩ সালের দেশে ম্যালেরিয়া রোগের যাবতীয় সরকারি তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যাতে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যুর হার (প্রতিহাজারে) তৃতীয় 
সর্বোচ্চ (প্রথম-মণিপুর, দ্বিতীয়-মিজোরাম)। ম্যালেরিয়ার জন্য একা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতির পরিমাণ বছরে অন্তত ১০০ কোটি টাকা। 

তাই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে এ রাজ্যের জনগণকে নিজে থেকে কিছু উদ্যোগ নিতেই হয়, কারণ সরকারি প্রতিষেধ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা 
ভীষণভাবে অপ্রতুল, সবাই জানে । এ বিষয়ে কিছু অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হল : 

১. জ্বল হলেই রক্তে ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পরীক্ষা করান। একবারে না পাওয়া গেলে ৮ ঘণ্টা পর পর দু-তিনবার পর্যন্ত রক্ত পরীক্ষা করতে হতে পারে। 
সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সাহায্য নিন। যেখানে সরকারি ব্যবস্থায় রক্ত পরীক্ষার বন্দোবস্ত নেই সেখানে বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে (যেমন পাড়ার ক্লাব) রক্তের 
নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা চাল করুন ৷ 

২. ম্যালেরিয়া রোগীকে অক্শাই মশারির নিচে শোওয়াবেন। এর ফলে মশার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছড়াবে না। সম্ভব হলে প্রত্যেকেই মশারির 
নিচে শোবেন। মশারি ভাল করে গুঁভবেন ও ছেঁড়া সেলাই করে নেবেন। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েরা ও শিশুরা মশারি ছাড়া শোবেনই না। 

৩. পাড়ার দায়িত্বশীল লোকের কাছে, ক্লাব ঘরে, বা ওষুধের দোকানে যাতে উপযুক্ত পরিমাণ ম্যালেরিয়ার ওষুধ থাকে (ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে)তা লক্ষ্য 
রাখবেন ও নিয়মিত স্টক পরীক্ষা করবেন। 

৪. ম্যালেরিয়ার ওষুধ নিজে কিনে খাবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া (অথবা স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকেদের তত্বাবধানে) ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়া বিপঙ্জনক। 
পুরো কোর্স ওষুধই খাবেন। 

৫. মশা তাড়ানোর ম্যাট মশারির বিকল্প নয়। 

৬. ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যদি জ্বর না সারে, বিশেষত যদি রক্তে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম পাওয়া যায়, তাহলে ওই ম্যালেরিয়া 
পরজীবী ক্লোরোকুইন (অথবা যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে) প্রতিরোধী বলে মনে করাই বপ্কনীয়। সেই অবস্থায় আপনার চিকিৎসককে দ্রুত খবরদিন যাতে,তিনি উপযুক্ত 
ব্যবস্থা বিতে পারেন। ম্যালেরিয়া রোগীর ব্যবহারে কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দিলেই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 

৭. ম্যালেরিয়া অসুখে অথবা কুইনিন/ ক্লোরোকুইন ওষুধ খাওয়ার ফলে রক্তে চিনির (সুগার) মাত্রা বেশিই হাস পেতে পারে। তাই ডায়াবেটিস ছাড়া অন্য 
ম্যালেরিয়া রোগীদের চিনির বা গুড়ের জল খাওয়ান যেতে পারে যা রক্তে চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করবে। 

৮  রোগবাহী বড়মশা (i) বাড়ির দেওয়ালে কীটনাশক ছড়াতে হবে যাতে মশা সেখানে বসতে না পারে। 

(1) বাড়ির জানালায় জাল লাগানো দরকার যাতে মশা না ঢুকতে পারে। 

(i) সন্ধার আগে দরজা জানালা বন্ধ করে ভেতরে কীটনাশক ছড়াতে হবে। এতে বাড়ির ভেতরে অবস্থিত মশা মরবে। 

৯. মশার বাচ্চা বা লাৰ্ভা-- মশা জমা জলে ডিম পাড়ে। ম্যালেরিয়া মশা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে ৷ সুতরাং বাড়িঘরের আনাচে কানাচে যেখানেই জমা জল 
আছে তা পরিষ্কার করতে হবে। জল জমতে দেবেন না। সাধারণত আমাদের অবহেলায় বাজার হাটের লাগোয়া জায়গায়, ঝুপড়ির ধারে কাছে, চায়ের স্টল, খাবারের 
দোকানে সামনের নোংরা ভরা জল জমে থাকে। বাড়ির ০ve॥e an এ, ভাঙা টিনের কৌটোতে এই জমা বৃষ্টির জলে ম্যালেরিয়া মশা ডিম পাড়ে । অবহেলা 
না করে আমাদের এসব জায়গায় সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। জল জমলে তা পরিস্কার করে দিন। তা যদি না করা যায় তবে জমা জলের ওপর প্রয়োজনীয় মশা মারার 
তেল যাতে ছড়ানো হয় সে উদ্যোগ নিতে হবে। তাছাড়াও পোড়া মবিল, ডিজেল তেল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি যা সহজলভ্য তাই ছড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। 
এদের সাথে প্যারিস গ্রিন বা টেমোফস মিশিয়ে ব্যবহার পারলে আরও ভাল হয়। 


ডাঃ অসীম চ্যাটার্জি 


উৎস মানুষ [] জুলাই ৯৬ ১৮১ 


ভালো দু'টো বই--অনুবাদ ভালো নয় 


প্রকাশনার দুনিয়ায় ‘ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এক অতি পরিচিত নাম। এই সংস্থা থেকে প্রকাশিত বইগুলি একদিকে যেমন তথ্য সমৃদ্ধ, অন্যদিকে রচনাসৌকর্ষে 
সুখপাঠ্যও হয়ে থাকে ।“নেহেরু বাল পুস্তকালয়ের’ অন্তর্ভুক্ত ‘অরণ্য অনন্য বইটি এর ব্যতিক্রমনয়। ছোটদের জন্য লেখা বড় সহজ কথানয়।একথা সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করেন। গুরুগন্ভীর বিষয়, বিশেষ করে যদি তা বিজ্ঞানের কথা হয়, ছোটদের একেবারেই অপছন্দ । তারা চায় রহস্য-রোমাঞ্চ, যা পড়ে মজা পাওয়া যায়। যে 
লেখায় একটা টান-টান ভাব নেই, তেমন কিছু তারা পড়তে চায় না। জিৎ রায় এই কঠিন কাজটাই করেছেন অত্যন্ত নিপুণ, সাবলীল ভঙ্গিতে । “অরণ্য অনন্য'তৈ এমনই 
একটা আকর্ষণ আগাগোড়া বজায় রেখেছেন যে, বইটা একবঝৌকেই শেষ করতে হয়। অথচ ভার বক্তব্যের সারাংশট্ুকৃকে স্বল্প পরিসরেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। 
অরণ্য এবং বন্য পশু-পাখি নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করা যেত কিন্তু সেই প্রলোভনে লেখক জড়িয়ে পড়েননি ৷ তার পরিমিতি বোধের প্রশংসা করতেই হয়। 
শিল্পী রেবতীভূষণ ঘোষের ছবি বইটিতে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। বলা যেতে পারে জিৎ রায় এবং রেবতীভূষণ ঘোষ দুজনেই ছবি একেছেন। একজন কলমের আঁচড়ে, 
অন্যজন তুলির টানে। ছবিগুলি ছোটদের তো বটেই বড়দেরও মন ভরাবে। তবে অনুবাদ আর একটু স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হতে পারত ৷ কিছু তথ্যগত বিচ্যুতিও চোখে 
পড়ে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । দীর্ঘতম প্রাণীর নাম বলা হয়েছে “সিকোইয়া' বৃক্ষ (পৃঃ ২১); ‘কৃষ্ণমৃগ’ কি আসলে কৃষ্ণসার,? আর 'জলহরিণ" প্রাণীটি 
আসলে কী (পূঃ ৩২) ? অনা এক জায়গায় “পারা জাতীয় হরিণ' (পৃঃ ৬৪) লেখা হয়েছে। প্রাণীটির সঠিক নাম পারা হরিণ বা ‘হগডিয়ার’। এগুলি কি অনুবাদকের 
অসাবধানতা? ফল? আর 'আ্যালসেসিয়ান' কুকুর যে ভালুকের বংশোদ্ভূত (পৃঃ ৫৬) এমন অদ্ভূত তথ্যের উৎস কী? আর একটা কথা, অরণ্য ও অরণ্যবাসীদের 
সংরক্ষণ করাটা জরুরি । আমাদের নিজেদের স্বার্থেই তা করা দরকার । বইটির মূল কথাও তাই। তাহলে সৌখিন মহিলাদের গায়ে নেকড়ে কিংবা ভালুকের লোম বা 
চামড়ার তৈরি কোটের প্রসঙ্গ কেন? এই ছোটখাটো বিচ্যুতি ছাড়া অরণ্য অনন্য সত্যিই ‘অন্যন্য’। এই ধরনের বই যত বেশি বেরোয়, ততই ভাল। 

লাইক ফতেহ আলির নামটি প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে খুবই পরিচিত। খুব কম লোকই সালিম আলির সঙ্গে লাইকের মূল্যবান কাজের বিস্তৃত খবর রাখেন। 
এইজন্যই লাইকের কাছে আমাদের অন্য ধরনের কিছু প্রত্যাশী থেকেই যায়। ‘আমাদের এই পৃথিবী'তে সেই প্রত্যাশা কিন্তু পূর্ণ হল না। লাইকের হাতের জাদুদণ্ডটি 
এই বইতে ঠিক ভেল্কি দেখাতে পারল না। অথচ ছোটরা তো এটাই চায়! 

এমন একটি বই অনুবাদ করতে বিস্তর মুন্সিয়ানা দরকার ৷ ঠিকমতো শব্দ চয়ন থেকে শুরু করে, মূল বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সচ্ছন্দ ও সাবলীল অনুবাদ সত্যিই 
কঠিন কাজ, তা পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় স্পষ্ট। অনুবাদটি এককথায় নীরস এবং শ্রীণহীন। ছোটদের জন্য লেখায় একটি বাক্যে শব্দের সংখ্যা ৪৭ (পৃঃ ৬২- 
৬৩), ভাবা যায়? অনুবাদক নিজেও বোধ হয় এই ব্যাপারে বিশেষ চিন্তা-ভাবনার সময় পাননি। ছোটরা কি 'প্লাস্টিসিন” চেনে? অথচ যথেচ্ছ ভাবে আঠালো মাটির 
তুলনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে বারংবার ৷ বানান ভুলও বইতে রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ৷ দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।নদীর পাড় হয়েছে ‘পার’ (পৃঃ ১৪)। অনুবাদের 
মহিমায় আবহাওয়ার সঙ্গে গাছপালার সম্পর্ক নিয়ে যে ধীধার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ছোটরা তো বটেই, বড়রাও মনে হয় সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলবেন। শুদ্ধসত্ব 
বসুর আঁকা ছবিগুলি বরং ভাল। বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে এগুলি মানিয়ে গেছে আর ছোটরা এতে মজা পাবে বলেই ধারণা । মাটি, জল, বন-বন্যপ্রাণী-_সবকিছু নিয়ে 
এই যে প্রকৃতি, তার সম্পর্কে সচেতন করার কাজটা তো ছোটদের নিয়েই শুরু করতে হবে। লাইকও সেই চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু অনুরাদকের তরফে পুরো সাহায্য 
না পাওয়ায় তার এই চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হল না। এই দুঃখ থেকেই গেল। 


[] অরণ্য অনন্য [] আমাদের এই পৃথিবী 
জিৎ রায় (অনুবাদ - অমিতাভ চক্রবর্তী) লাইক ফতেহ্‌ আলি (অনুবাদ - পৃথ্বিশ গঙ্গোপাধ্যায়) 
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া 
দাম : ৫.৫০ টাকা দাম : ৫.০০ টাকা 
১৭৩ পাতার পর আধুনিক ভাষা ভাবনা 


এর ফল যা দাড়ায়, তা হলো : শিশুরা বেশ কিছু শব্দের বানান শিখে 
যায়; আর তাই পড়তে বললে বানান করেই পড়ে। সাক্ষর হয়ে ওঠার পরও 
একটি বাক্য স্বচ্ছন্দে টানা পড়ে যেতে পারে না; শেখা শব্দ গুলোও জায়গামতো 
ব্যবহার করতে পারে না। চমস্কি যাকে বলেছেন ভাষা ‘সঞ্জনন’ বা জেনারেট 
করা--সেই ক্ষমতা তৈরি হয় না ৷ অক্ষর শিশুদের কাছে চিহ্নই থেকে যায়, 
কোন অর্জন হয়ে ওঠে না। 

আধুনিক ভাষাচিস্তায় এটা বারবার বলা হয়েছে যে, ভাষা আমরা শুধু 
শিখিই না, নিজেরা সৃষ্টি করি ; জ্ঞান আমরা কেবল আহরণ করি না, নির্মাণও 
করি। অর্থহীন কতগুলো চিহ্ন দিয়ে আমরা ভাব প্রকাশ করছি। সেই ভাব 
অন্যের কাছে পৌছে দিতে পারছি, কারণ প্রতিটি শব্দের পিছনে রয়ে যাচ্ছে 
আমাদের চিন্তা-ধারণা-বিশ্বীস, মূল্যজ্ঞান, সামাজিক প্রচল আর সংস্কৃতি। চিহ্ন 
বা সাইন'-কে আমরা এইভাবে করে তুলছি চিহ্নৰ্থ : সিমিওটিক'। ভাষার এই 
অর্থকরণশক্তি, ভাব সংজ্ঞাপনের এই ক্ষমতাটা বোঝাই হলো সাক্ষরতা । 
হ্যালিডে খুব সুন্দর করে বলেছেন, ভাষা শেখানো মানে কিছ “কৌশল 


"উৎস মানুষ [] জুলাই '৯৬ 


শিখিয়ে দেওয়া নয়--- ভাষা নিয়ে শিশু কী কাণ্ডটা করতে পারে, সেটা দেখা। 
তাকে সেই সুযোগ করে দেওয়া ৷ং 
সাক্ষরতাকে যদি আমরা কেবল অক্ষর চেনা, নাম লেখা আর দু-একটা 
লেবেল পড়তে পারার মধ্যে আটকে রাখি, তাহলে শিশুর অন্তর্জাত ক্ষমতাটাই 
আমরা নষ্ট করে দিই । অক্ষর তার কাছে অপর হয়ে থাকে; সাক্ষরতা থেকে সে 
কোন সৃজনের আনন্দ পায় না। 
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উৎস মানুষের ‘আড্ডা’ 


এবার উৎস মানুষের আড্ডা বসেছিল কলকাতা থেকে দূরে হরিণঘাটায়। জুন মাসের ২ তারিখ, রবিবার। আড্ডার আয়োজন করেছিল, স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণে, 
হরিণঘাটার “অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী সংগঠন ৷” এবারই প্রথম কলকাতার বাইরে আড্ডার জমায়েত হল। তুলনায় উপস্থিতির সংখ্যা মনে রাখার মত।ইদানীং 
আড্ডায় এত ভিড় কখনো হয়নি। আয়োজক দরদী বন্ধুদের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি ছিল না। কলকাতা থেকে অংশগ্রহণকারীদের আসতে দেরি হওয়ায় আড্ডা শুরু 
করতে ঘণ্টাখানেক দেরি হয়। এমনটা না হলেই ভাল হত। 

আড্ডার শুরুতে যথারীতে পরিচয়ের পালা থাকে। এরপর আয়োজন সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন তারক বিশ্বাস। তারা তাদের সংগঠনের কাৰ্যকলাপ 
ও বিগত সূর্যগ্রহণে কুসংস্কার বিরোধী কাজকর্মের নমুনা পেশ করেন। পরে উৎস মানুষের পক্ষ থেকে আড্ডার সূত্রপাত করেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন এবার 
এতদূরে আড্ডার আয়োজন, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন; উৎস মানুষ সর্বসাধারণের সঙ্গে গায়ে গায়ে মিশে থাকতে চায়, মাছের মত জলের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। শেষে 
তিনি আড্ডা পরিচালনার জন্য বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও নিরঞ্জন বিশ্বাসের নাম ঘোষনা করেন। আলোচনার বিষয় অনেকেরই জানা :আজকাল ভালো কাজে মানুষজনের 
বড় অভাব__ কেন? 

শুরুতে স্থানীয় শিক্ষক মশাই লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, যার মর্মবস্তব ছিল আমরা সবাই ভ্রান্তদর্শন দ্বারা পরিচালিত । এরই মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি বলে ভালো কাজে 
লোক পাওয়া যাচ্ছে না। বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা ও প্রহ্যাগ করলে এই সমস্যা থাকবে না। পরের জন একটু অন্যসুরে বলেন ভালো কাজে চিরকালই কম লোক পাওয়া 
যায়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর শিক্ষা বাড়িতেও দেওয়া হয় না, স্কুলেও না, সুতরাং ছেলেমেয়েরা এসব কথা শিখবে কী ভাবে! বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ানো 

সবাই মনোযোগী । অন্যজন শুরু করেন অন্য সুরে, আশার আলো দিয়ে-_-ভালো কাজে লোক কম হলেও চিরকালই পাওয়া য'য়। ভালো মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে, 
নইলে এত মানুষ আজকের আড্ডায় কেন এসেছে! এটা নিশ্চয়ই ভালো লক্ষণ ৷ নির্দ্বিধায় বলা যায় বিজ্ঞান চেতনা বেড়েছে। পরের জন শোনান__ভালকাজকে দুভাগে 
ভাগ করা যায়। এক, হতে পারে ভাল কাজ অর্থে নিজেদের ভালো খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করা অথবা দুই, অন্যে যাতে ভালো থাকতে পারে তার জন্য পরামর্শ দেওয়া 
সাহায্য করা । এখনও ভাল কাজের উৎসাহ আছে নইলে ক্যানিং থেকে একটি বাচ্চা ছেলে উৎসাহভরে এই আড্ডায় এসেছে কেন, এমনকি সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকেও 
এসেছে। তিনি আরও বলেন সাম্প্রদায়িকতার কথা । সেই ৬ই ডিসেম্বর যেন বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। 

পরের বক্তা হতাশ নন। তার কথা, ভালো কাজে লোক আসা একটা প্রক্রিয়া এবং এটা চলতেই থাকবে। তারপরের বক্তা উদ্বিগ্র__ নিরাপদ দূরত্বে থেকে কাজ 
করে সবাই বাহবা নিতে চায়। ঝুঁকি না নিলে ভালো কাজ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ছেলে-পিলেদের বড়লোক করার প্রতিযোগিতা বাড়ছে। তবে উৎসমানুষ যে 
গণ্ড গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে তার জন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। রাজনৈতিক দল হস্তক্ষেপ করে ভালো কাজ করতে দেয় না। 
মানুষের নিজস্ব উদ্যোগ নষ্ট করে দেয়। পাঠ্য বইয়ে ভালো কাজ করার কথা লেখা থাকে না। প্রচার মাধ্যমগুলো সর্বনাশ করছে, বিশেষত বোম্বের কালচার। তবু চেষ্টা 
করে এইসব অতিক্ৰম করতে হবে। 

এরপরের জনও প্রায় একই সুরে বলে যান ছেলেদের নৈতিক শিক্ষার অভাব আছে, নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সবাই কাজ করতে অভ্যস্ত। পর একজন শুরু 
করেন ভালো কাজের রূপরেখা সম্পর্কে। আলোচনা ছড়িয়ে যাচ্ছে দেখে আলোচনা গুছিয়ে আনতে উৎস মানুষের একজন এই ফাকে ঢুকে পড়েন। তিনি বলেন, 
ভালো কাজ মানে__নিজের বা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য কাজ নয়। দেশের পাঁচজনের স্বার্থে কাজ করা । পরাধীন দেশে রাজনীতি ভলো কাজের পর্যায়ে পড়ত, 
এখন রাজনীতিকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখে। 

পরের জন একটু অন্যপ্রসঙ্গে চলে যান। তীর মতে ভাল লোকের সংখ্যা কম মানেই এই নয় যে, বাকিরা সবাই খারাপ। একটা নিৰ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষকে 
জড়ো করতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো কাজে লোক পাওয়া যাবে । আমরা যথেষ্ট আপোষকামী হয়ে গেছি। পরের জন বলতে উঠেই আলোড়ন তোলেন। যেন আড্ডার 
একঘেয়েমিটা কাটাতে অনেকেই এমন কথা শুনতে চাইছিলেন। কলকাতার একঘেয়ে আড্ডায় বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, বাইরে এসে আড্ডা যেন নতুন প্রাণ পেল।উদ্দেশ্য 
মহৎ হলে নিশ্চয়ই ভালো কাজে লোক আসবে। উৎস মানুষ কী এমন ভালো কাজ করে যে, তার কাছে কাজের জন্য লোক এসে ভীড় করবে? উৎস মানুষ সমাজ 
বাদ দিয়ে ব্যক্তি তৈরি করছে__সমষ্টির কথা উৎস মানুষ ভাবে না। সমষ্টির চেষ্টায় অনেক ভালো কাজ করা যায়। ব্যক্তিকে সমাজবদ্ধ করতে পারলেই উৎস মানুষের 
আড্ডা সার্থক হবে। অবশ্য, এত কথার পরে, কীভাবে সে কাজ হবে, তা তিনি কিছু বলেননি । কোন গঠনমূলক পরামর্শও দেননি। বক্তা হিসাবে পরের যুবকটিও 

₹শয়ী। তার মতামত-_শুধু সেমিনার করে বিজ্ঞান সংগঠন বাঁচানো যায় না। স্কুলের ছাত্রদের প্রতি নজর দেওয়া হচ্ছে না। উৎস মানুষের আড্ডা প্রহসন বলে একটি 

দৈনিক কাগজে চিঠি বেরিয়েছে। প্রয়োজনে প্রচার মাধ্যমগুলোর বিরোধিতা করতে হবে। 

এবার বক্তা একজন নারী, তিনি আড্ডার বিষয় নির্বাচনে আনন্দিত। তারও মনে হয়েছে, আশা নিয়েই বাচতে হবে, সমাজকে পাণ্টাবার ভাঙবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে 
বাঁচতে হবে। কাজ করতে হলে সংগঠনের দরকার । সংগঠনের কর্তব্য প্রত্যেকের ভেতরকার ভাল গুণগুলিকে বাইরে বের করে আনা ৷ আমাদের সব কাজ গ্ল্যামার- 
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সৰ্বস্ব হয়ে গেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বন্ঘকে মেলাতে হবে। আমরা জানি না পথ 
কোথায়, কীভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে। 

পরের বক্তা আশাবাদী; উৎস মানুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বিজ্ঞান 
সংগঠন তৈরি হয়েছে, এটা যথেষ্ট ভালো লক্ষণ। পরের জনের অভিযোগ 
অনেকে স্ববিরোধী কথাবার্তা বলছেন। ভালো মানুষের অভাব বলতে কী 
বোঝানো হচ্ছে, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নিজেদের ব্যক্তিগত মতামতকে 
সবাই গুরুত্ব দিচ্ছেন। 

পরের বক্তা অভিজ্ঞ ও প্রৌঢ়। তিনি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানানোর 
ইচ্ছায় শ্রোতারা অপ্রাসঙ্গিক বলে আপত্তি তোলেন। পরের জন আর সবকিছুর 
সঙ্গে একানবর্তী পরিবারের ভাঙনের কথা তোলেন। একসময় বড় পরিবার 
থেকে আদর্শ তৈরি হত এবং তা ভেঙে যাওয়ায় ভালো কাজের আদর্শ ভেঙে 
গেছে। 

বিমিয়ে-পড়া আড্ডা গরম করে তোলেন একজন প্রায় যাত্রার ভঙ্গীতে। 
সবাইকে ফাকি দেওয়া যায় কিন্তু নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া যায় না। 
আগে সবাই সত্যি কথা বলুক, তবে ভালো কাজ মন্দ কাজ বোঝা যাবে। 
শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। 

উৎস মানুষ যাদের দেখে তারা উচ্চ মধ্যশ্রেণীর মানুষ । তাদের মধ্যে 
ভালো জিনিস পাওয়া যায় না তাই উৎস মানুষ ভালো কাজে মানুষ পায় না। 
গ্রামের ক্ষেতমজুরের ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। উৎস 
মানুষ তাদের খোঁজ করে না অভিযোগ একজনের । যুগ ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত 
সত্য মেনে চললেই ভালো কাজ করা হয়। আজও নবকুমায়েরা পরের স্বার্থে 
বনে কাঠ কাটতে যায়। 


আজকের পরিবেশ- চেতনা আমাদের জানাচ্ছে মানুষ নামক প্রজাতিটিকে 
বাঁচতে হলে অন্যসমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ জগৎ ও সমাজকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা 
একান্তজরুরি। কেননা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্বও বিলুপ্ত 
হবে। 

ঞ ‘বড়ই অভাব’ এ কথাটা অনেকে মানতে পারেননি। ঠিকই। ভালো মানুষ 
আদর্শের জন্য কমই পাওয়া যায়, তবে যাঁরা ষাট, সত্তরের দশক দেখেছেন তারা 
সেই জোয়ারের সময়ের আত্ম-উৎসর্গের কথা ভুলতে পারেন না। তুলনায় 
আজকের সময়টা নিশ্চয়ই ভাটার বা মন্দার। হয়তো পরে আরও ভালো সময় 
আসবে। আমরা আশাবাদী। 

ঞ্ কথা উঠেছে উৎস মানুষ ব্যক্তি তৈরি করে, সমষ্টির কথা ভাবে না। ঠিকই, 
সমষ্টির কথা যতখানি ভাবা দরকার ততখানি উৎস মানুষ ভাবে না, কারণ সে 
সামর্থ্য তার নেই। তবে একথাও ঠিক ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা গভীর ও 
গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে শতাব্দীতে এক একজন বড় মাপের মানুষ আসেন এবং 
পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিয়ে যান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদী ঝুঁকিকে খর্ব করতে পারলে 
ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তি ছাড়া 
সভ্যতা এক ইঞ্চিও এগোবে না। সেইসঙ্গে অনেকে মধ্যবিত্ত সমাজের বা 
উচ্চশ্রেণীর প্রতি বাঁকা ইঙ্গিত করেছেন। অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে যত 
বড় মাপের মানুষ সবাই এসেছেন মধ্যবিত্ত বা উচ্চশ্রেণী থেকে। 

ঞ্জ ভালো কাজে আজকের দিনে শুধু গায়ে গতরে খেটে সমস্যার সমাধান করা 
যাবে না। কেননা প্রচলিত “ফেল কড়ি মাখো তেল'__এর দুনিয়ায় ভালো কাজ 
দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে গেলে ভালো কাজেও বৃত্তি নিপুণতা (প্রফেশানালিজম) 
দরকার।আর তার জন্য অর্থ 


একজন নবযুবা স্বীকার করে ভালো মানুষ আদর্শের জন্য কমই পাওয়া যায়, তবে যাঁরা ষাট, সত্তরের চাই অর্থ কাজের অন্যতম 
এইপ্রথম সে মাইকের সামনে দশক দেখেছেন তীরা সেই জোয়ারের সময়ের আত্ম-উৎসর্গের কথা ভুলতে গুরুত্বপূর্ণ ইনসেনটিভ।তাই 
বলতে উঠেছে,তার হাত পা পারেন না। তুলনায় আজকের সময়টা নিশ্চয়ই ভীটার বা মন্দার ৷ হয়তো অর্থের ব্যবস্থা না করতে 
কীপছে। কিন্তু তার বক্তব্য পরে আরও ভালো সময় আসবে। আমরা আশাবাদী । পারলে ভালো কাজে লোক 
উপস্থিত সকলের মন ছুয়ে পাওয়া গেলেও কাজের 
যায়। 


প্রচুর বক্তা, সবাই চিরকুট পাঠাচ্ছেন, প্রায় সবাই কোন না কোন কথা বলতে 
চান। কিন্তু সময় নেই। একজন সুস্পষ্ট অভিযোগ করেন হোমিওপ্যাথি নিয়ে 
উৎস মানুষে ভুল লেখা পরিবেশন করা হয়েছে। এটা অন্যায় কাজ। উৎস 
মানুষের মত এরকম একটি কাগজের পক্ষে ব্যাপারটা মানানসই নয়। 
সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয় ভুল সংশোধনের দায়িত্ব 
পাঠকের রয়েছে। সুতরাং যে পাঠক মনে করছেন লেখায় ভুল আছে তীর 
উচিত ভুল সংশোধন করে কোন লেখা পাঠানো। উৎস মানুষ সে লেখা 
ছাপবে। 

এবার আলোচনার পরিসমাপ্তি টানার পালা । আড্ডার পরিচালকমণ্ডলীর 
পক্ষ থেকে আলোচনার সারাংশ করা হয় এইভাবে : 
ঞ্জ ‘ভালো কাজ’ কাকে বলা হবে এই নিয়ে কিছু কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন 
অনেকে । আমাদের ধারণা যা আমরা বলে থাকি এই গ্রহে মানুষ নামক 
প্রজাতিটিকে রক্ষা করার সব কাজই “ভালো কাজ'-এর পর্যায়ে পড়ে। তবে 
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আকাঙ্ক্ষা মিটবে না। 

ঞ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যদি কেউ ভালো কাজ করেন তাকে আমরা মহৎ 
বলবো কিন্তু সেকথা আমরা কাউকে করার কথা বলতে পারি না। দেখা যায় 
ভালো কাজে বা পরার্থপরতার কোন কাজে আবেগ বা ইমোশনের প্রয়োজন 
হয়। আজকের সভ্যতায় কি ইমোশন কমে যাচ্ছে? নইলে কবিদের এত দুর্দশা 
কেন? কেউ আজকাল কবিতা পড়ে না, ভালো কবিতাও লেখা হয় না। আবেগ 
ছাড়া অন্যের জন্য কেউ প্রাণ দেবে কী করে? রবি ঠাকুরতো বলেই দিয়েছেন 
“বিজ্ঞান বেগ দিয়েছে কিন্তু আবেগ কেড়ে নিয়েছে 

€ আমরা স্কুল ছাত্রদের প্রতি নজর দিই না- বাস্তবিক কথাটা সত্যি । কিন্তু এর 
পেছনে অন্য কোন কারণ নেই শুধুই সামর্থ্যের অভাব ৷ কোনভাবে একটা দুটো 
কর্মসূচি হয়তো নেওয়া যায়। কিন্ত ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে না পারলে সে 
কাজের কোন দাম নেই । এটা করার মত সংগঠন তৈরি হলে আমরাও তার মধ্যে 
সামিল হব। 


১৮৪ 


ঞ কেউ কেউ বলেছেন আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা ‘মানুষ’--অন্য কোন 
পরিচয় আমাদের নেই ৷ এতো জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ৷ তাছাড়া ভেদাভেদ 
বা বৈষম্যের কথা না থাকলে আমাদের অন্য পরিচয় থাকবে না কেন? আমরা 
তো রোবট নই। আমাদের কোন দু'জন মানুষ এক নয়। আমরা একসত্তা শুধু 
মানবিকতায়। এই আলাদা পরিচয়, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভিন্ন কালচার 
আমাদের আকৃষ্ট করে এবং 
করবেও, যতদিন সভ্যতা 
থাকবে । তবে দেখতে হবে 
যেন কোনধরনের 


ভালো কাজে আজকের দিনে শুধু গায়ে গতরে খেটে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। 
কেননা প্রচলিত ‘ফেল কড়ি মাখো তেল এর দুনিয়ায় ভালো কাজ দিয়ে চ্যালেঞ্জ 


মাথার বা ভালো ছেলের দরকার হয়। অথচ ভালো ছেলেরা আরও বেশি, 
জীবনধারণের সুযোগের জন্য শহর বা মহানগরে ছুটে আসছে। এ রোধ করা 
কোনভাবে সম্ভব নয়। শুধু মানবিকতা দিয়ে আমরা আবেদন জানাতে পারি কিন্তু 
কতখানি কাজ হবে বলা শক্ত। 

ঞ বিজ্ঞানমনস্কতা' বিজ্ঞান চেতনা" ইত্যাদি বাড়ানো দরকার-__এইপ্রসঙ্গগুলি 
বার বার এসেছে । আজকের বিজ্ঞান আমরা পেয়েছি পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে। 
সেখানে বিজ্ঞান এমন 
সর্বময় কর্তৃত্বের জায়গায় 
পৌঁছে গেছে যে, অনেকে 


অবমাননাকর, মর্যাদা- জানাতে গেলে ভালো কাজেও বৃভিনিপুণতা (প্রফেশানালিজম) দরকার ৷ আর তার জন্য বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই 


হননকারী ভেদাভেদ না অর্থ চাই। অর্থ কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইনসেনটিভ। তাই অর্থের বাবস্থা না করতে আন্দোলন শুরু করেছেন। 
থাকে। পারলে ভালো কাজে লোক পাওয়া গেলেও কাজের আকাঙ্ক্ষা মিটবে না। কেননা বেশি বিজ্ঞান নাকি 
ঞ্জ বড় পরিবার ভেঙেছে এই গ্রহের পরিবেশকে প্রায় 


অর্থনৈতিক কারণে এবং এটা ইতিহাসের অনিবার্যতা। কৃষি সভ্যতায় বড় 
পরিবার থাকার যুক্তি ছিল কিন্তু শিল্পায়নের ফলে বড় পরিবার ভাঙ্গবেই ; তা 
কোনভাবে জোড়া লাগানো যাবে না। 

ঞ্জ ভালো ছেলে গ্রামে থাকে না কেউ কেউ বলেছেন এটা সত্যিই গ্রামের 
দুর্ভাগ্য । গ্রামেরও নানান সমস্যা আছে এবং তা সমাধান করার জন্য সৃজনশীল 


নষ্ট করে ফেলেছে। আর আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বিজ্ঞানকে ঠিকমত পাবার 
আগেই বিজ্ঞান সর্বস্বতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে। এ এক সত্যিকারের 
বিভ্রান্তিকর অবস্থা । যথারীতি আড্ডার শেষে গান ছিল, নাচ ছিল, মুকাভিনয় ছিল 
যা সারাদিনের ক্লান্তি ঘুচিয়েছে; তেমনি এনেছে প্রাণের আরাম মুষলধারে বৃষ্টি, 
অসহ্য গরমকে ঠাণ্ডা করে। 


[0] উৎসমানুষ-এর প্রতিবেদক 


প্রসঙ্গ ঃ আড্ডা ৯৬ নতুনভাবে দেখা 


উৎস মানুষের আড্ডায় আমি এবার নিয়ে মোট ৮বার গেলাম প্রথম দিকে 
যত ভাল লাগত, এখন একটা “গতানুগতিক পদ্ধতির গন্ধ” পাচ্ছি। প্রতি বছর 
বিষয়গুলি বেশ ভাবনা-চিন্তা করে বার করা হয়। পঃবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে 
মানুষজন আসেন, খোলা মনে বক্তব্য রাখেন। তারপর বিকেলে সভাপতির 
ভাষণের পর সবাই ঘরমুখো হন। আড্ডার পরও আড্ডার বিষয় নিয়ে নানা 
জায়গায় আলোচনা চলে, বিতর্ক চলে। কিন্তু আড্ডা তেমন জমছে না। নতুন 
ছেলে, কিশোর, তরুণদের মুখ বড় কম। এলেও ধারাবাহিকতা নেই। এবারের 
আড্ডায় বিষয় ছিল: “ভাল কাজে লোকের বড়ই অভাব। কেন? প্রায় ৬০ জন 
বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বিশেষ 
আলোচনা করে আড্ডার সমাপ্তি টানেন। কিন্তু সমাধান কি বেরিয়ে এল? 
এতজন লোক নানা জায়গা থেকে এসে কি শিক্ষা--অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে 
গেলেন? নিছক একদিন খোলা মনে আড্ডা দেওয়াটাই কি মূল লক্ষ্য হয়ে যাচ্ছে 
না? এবারের আড্ডায় ১৫০ জন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এঁদের নিয়ে কোনও 
যৌথ কাজের পরিকল্পনা কি ভাবা যেত না ? ভাল কাজ কমে যাওয়ার মূল কারণ 
সংগঠনগুলির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ আমাদের মতো সংগঠন নিশ্চয়ই 
সরকারি অনুদান বা বেসরকারি দানের ওপর নির্ভর করে কাজ করব না ৷ যতটা 
সম্ভব সাধারণ মানুষের টাদায়/স্বেচ্ছাদানে আমরা গণবিজ্ঞানকর্মীরা কাজ 
চালাই। যেকোন কাজেই অর্থের প্রয়োজন যথা-_পোস্টার লেখা, নাটক করা, 


উৎস মানুষ [] জুলাই "৯৬ 


আলোচনা করা, পত্রিকা বার করা, লিফলেট ছাপানো। কিন্তু অর্থ কোথায়? 
গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলি মূলত চলে আর্থিকভাবে “অনির্ভর মানুষদের’ ওপর 
নির্ভর করে। দু-একজন চাকুরিজীবী মাঝে মাঝে এককালীন টাকা দিয়ে সাহায্য 
করেন। তাই উৎস মানুষের আড্ডায় খুব বলিষ্ঠভাবে আলোচিত হওয়া উচিত 
ছিল যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আর্থিক সামর্থ্য কীভাবে বাড়ানো যায়? 
বর্তমান পণ্যবাদী সময়ে সব সংগঠন ক্ৰমশ ভেঙে ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
হচ্ছে। যথা-_-কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার। আড্ডায় সকল মানুষ কি নিজেদের 
কাজের বিষয়ে মত বিনিময় করতে পারছেন? প্রত্যেক সংগঠনের কিছু “কমন 
সমস্যা’ আছে।এই সমস্যাগুলি নিয়ে ১ ঘণ্টার আলোচনা কি আড্ডায় রাখা যায় 
না? 

এবারের আড্ডা হরিণঘাটায় হওয়ায় কলকাতাকেন্দ্রিক আড্ডার রেওয়াজ 
ভেঙেছে, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি যথেষ্ট দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছে। আশা করি আগামী বছর অন্য সংগঠন আরও সুচারুভাবে 
আড্ডা পরিচালনা করবে । আমার মনে হয় আড্ডার বিষয়টাকে একদিনে শেষ 
না করে কয়েকটি অঞ্চলে আলোচনা ও প্র্যাকটিস চালিয়ে এবং সমস্যা থেকে 
শিক্ষা নেওয়া দরকার। ফলে আড্ডার বিষয়টা আরও কয়েকদিন ধরে কিছু 
মান্যকে_ কাজে উদ্দীপ্ত করবে। 


১৮৫ 


আপনার দণ্তর, আপনার মতামত 


২৪. কাজের লোকের মাইনে বৃদ্ধি 
জিনিসপত্র খাবার-দাবারের দাম নিঃশব্দে বেড়ে যাচ্ছে ৷ এখন আর প্রতিবাদ বিক্ষোভ হৈ-চৈ হয় 
না মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে । চাকুরিজীবীদের তা ও বছর বছর মাইনে বাড়ে এক বা একাধিক বার। কিন্তু 
নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষদের? তারা কীভাবে যে বেঁচে থাকে !..এখন, আপনার বাড়ির কাজের 
মহিলাটি বলছে তারও প্রাতি-বছর অল্প কিছু করে মাইনে বাড়াতে হবে, না হলে আর চলবে না। 
ওর দাবি কি সঙ্গত? একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কি উচিত নিবিবাদে ওর দাবি মেনে নেওয়া? 


[ মূল্যবৃদ্ধির ক্ৰমান্বয় অগ্রগতি এত দ্রুত, যে সে সমন্ধে হৈ চৈ করার 
সময়ই কেউ পাচ্ছে না। যাদের উপার্জন বছরে বছরে বাড়ছে না তাদের 
জীবনযাত্রার মান ক্রমে নিম্নগামী যারাই কাজের লোক রাখতে বাধ্য তাদের 
ফলত নিয়মিত কাজের লোকের মাইনে বাড়ানোর সমস্যার সমূখীন হতে হয়। 

এটা জিনিসপত্র, খাবারদাবারের ক্রমাগত মহার্ঘতারই একটা অঙ্গ । কাজের 
লোক রাখা মানে মানুষের পরিশ্রম কেনা । অন্যান্য সমস্ত পণ্যের মত মানুষের 
পরিশ্রমের মূল্যও বাড়ছে। তাই বছরে বছরে মাইনে বাড়ানোর দাবির মূল 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 

অবশ্য সমাজের বর্তমান অবস্থাতে এবং বহু বছরের মধ্যে এ সমস্যার পুরো 
সমাধান হবে মহেয় না। হয়ত কিছু প্রজন্ম ধরে আমাদের সমাধানের পথে 
এগিয়ে চলার সান্ত্বনা মাত্র পেয়ে থাকতে হবে। কাজের লোকের মাইনে 
বাড়ানোর বর্ধিত খরচ, যেভাবে আমাদের মোট খরচ সাধারণ মূল্য-বৃদ্ধির জন্যে 
বেড়ে চলেছে, সেই রকম বৃদ্ধি বলে ধরতে হবে। এবং যেভাবে সাধারণ 
মূল্যবৃদ্ধির বাড়তি খরচের মোকাবিলা আমরা নিজেদের জীবনকে আরও বেশি 
প্রাথমিক অবস্থাতে নিয়ে গিয়ে করি, তাই করতে হবে। আরও বেশি প্রাথমিক 
অবস্থাতে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হ'ল সেইসব বাড়তি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা আনন্দকে 
কমানো যা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা পেয়েছি কিন্তু যা ভাত-কাপড়- 
চিকিৎসা-শিক্ষার মত ন্যুনতম প্রয়োজন নয়। যেসব সুবিধা আমরা আগে পেতে 
অভ্যস্থ ছিলাম না, যা বাড়তি আরাম ছাড়া বেশি কর্মক্ষমতা প্রদান করে না, এবং 
কেবল বড় শহরে ছাড়া যা পাওয়া দুষ্কর ছিল, সেগুলি পাওয়ার ইচ্ছেকে সম্বরিত 
করতে হবে। আমার মনে হয়, এভাবে নিজেদের অনপরিহার্ষ প্রয়োজনকে 
কমিয়ে এই বিভিন্ন ধরনের মূল্যবৃদ্ধির, যার মধ্যে কাজের লোকের মাইনে বাড়া 
সামিল, মোকাবিলা করা যেতে পারে। এটা কিন্তু কোন স্থারী সমাধান নয়, 
কেবল সাময়িক কষ্টলাঘব। তবে এ পন্থা যেমন শারীরিক কষ্টকে নিঃসন্দেহ 
বাড়াবে,আন্তত অভ্যাস না হওয়া পৰ্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গে মনকে এক স্বাধীনতার আনন্দ 
প্রদান ক'রবে, যা যে কোন প্রয়োজন থেকে মুক্তি দেয়৷ 


সুজয় কুমার ঠাকুর, চোর বাগান, কলকাতা 


এইবারের বিষয়টিতে বড়ই দোটানার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন- সত্যি 
কথা বলতে সংকোচ হয়, আবার উৎস মানুষের পাতায় মিথ্যা কথা বলতে মন 
সায় দেয় না। ইহা অত্যন্ত সত্য যে কাজের লোক বা ঝি-চাকর (চলতি কথায়) 
বাড়ে, বছরে একবারের বেশি বাড়ে। তাহলে ওদের বাড়বে না কেন? ওদের 
মালিক তো আমরাই। দয়া মায়া মমতা বিবেক বিসর্জন না দিলে সকলেই 
মানবে যে কাজের লোকের মাইনা পাঁচ-দশ টাকা প্রতি বছরই বাড়া উচিত। 
জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে মাত্রাছাড়া। ওদের বাচ্চা-কাচ্চা বাঁচবে কী করে? 


উৎস মানুষ [ জুলাই '৯৬ 


কিন্তু বাড়াতে গেলে এর শেষ কোথায়? ক্র বছ" দের মাইনে বাড়লে 
এক সময় তো ৫০০/৬০০ টাকা দাসে হয়ে যাবে । অত টাকা দেওয়া যায়? 
দিলে তো জামানের সংসারে টাটা? ৬:4 হবে । এই জন্যই বোধহয় বিলাত 
আমেরিকায় কোন ঝি-ঢাকর রাখার সিস্টেম নেই । সব নিজেকেই করতে হয়? 
অত টাকা দেবে কে? আসলে মুখে আমরা যে-যাই বলি, কাজে তা করা যায় 
না। এটা আমার মনের কথা। প্রগতিশীল বন্ধ বা আত্মীয়-স্বজন হয়তো ব্যঙ্গ- 
বিদ্রুপ করবে, কিন্তু আসল কথাটা তাই। সবাইকে সমান স্তরের ভাবা যায় না, 
কেউ ভাবেও নাঃমুখে যাই বলুক। ঝি-চাকররা সবসময়েই আমাদের চোখে 
নিচু স্তরের মানুষ । শত চেষ্টা করলেও আমরা তাদের সমান স্তরের ভাবতে 
পারবো না, ভাবলে মুশকিল আছে। ওরা মাথায় উঠবে, ঠিকমত কাজ করবে না। 
নিয়ম করে মাইনে বাড়ানো উচিত হলেও করা যাবে কি? বড় ঝামেলার বিষয়। 
কাজের লোকের উপযুক্ত মর্যাদা দিলে প্রতিদান দেবে তো? প্রতিদিনই সং 
সারে খরচ বাড়ছে তার মধ্যে আবার ঠিকা ঝি'র মাইনা বাড়ানো । মনে হয়, এই 
সমাজ ব্যবস্থায় কিছু শ্রেণী বৈষম্য থাকবেই ৷ কিছু করার নেই। যদিও আমার 
নিজের বিবেক দংশন হয় খুব। 
নিতাপ্রিয় রায়, রাণীগঞ্জ 


আজকের চিঠিতে আমি কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলবো ৷ আমি নিশ্চিত, 
অনেকের কাছেই কথাগুলো বেসুরো মনে হতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 
কিছু ক্ষোভ বা অভিমান ব্যক্ত হতে পারে এই অর্বাচীন পত্র-লেখকের 
বিরুদ্ধে__-তা হোক। একজন সরকারি কর্মচারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 
বলছি, জিনিসপত্র খাবারদাবারের দাম দিনে দিনে যতই বাড়ুক, তাতে আখেরে 
লাভ কিন্তু সরকারি কর্মচারীদেরই । কারণ, একমাত্র সরকারি চাকুরিজীবীদেরই 
বছর বছর মাইনে বাড়া ছাড়াও অন্তত দুবার মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি পায়।__যে সহজ- 
সুযোগ অন্যান্য সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীদের এবং অসংখ্য নিম্নবিত্ত দরিদ্র 
মানুষের নেই বললেই হয়। যেন কোনও দিনই স্বস্তি নেই ; মুখে হাজার 
অসন্তোষ আর গালমন্দ চলছে দিনরাত। আজ উৎস মানুষের পাতায় প্রস্ম 
যে দাবি তুলছেন, তা কি সঙ্গত? সবিনয়ে প্রশ্ন করি : এ-দাবি কেন সঙ্গত নয়? 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থরা ওদের দাবি নির্বিবাদে মেনে নেবেন না কোন্‌ যুক্তিতে ? আমরা 
সাধারণ ক্ষেত্রে দেখ তে পাই বাড়িতে কাজের লোক তারাই রাখেন, যারা 
চাকুরিজীবী এবং যাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। যে বাজার থেকে 
অলু পটল বেগুন মূলো আমাকে কিনতে হয়, সেই বাজার থেকেই ওরাও 
(কাজের লোক) ওই একই দ্রব্য কিনে থাকেন। সুতরাং বলুন তো-_ওদের 
মাইনেটা যদি সময়ে সময়ে কিছু বাড়ানো না হয়, তবে কেমন করে পেট চলবে 
ওদের? এ তো গেল আমার ভাবনার কথা । কিন্তু বাস্তব চিত্রটা বড়ই করুণ। 
আমার নিজেরই অফিসে এমন কিছু সহকর্মীদের (বিশেষত মহিলারাই) 
দেখেছি, যারা বাড়িতে কাজের লোককে বেশি (1) মাইনে দিতে হচ্ছে বলে 
মাঝেমাঝেই কেদে-কেটে সারা, অথচ এনারাও অফিসে কড়ায়-গণ্ডায় নিজেদের 
হিসেবটা বুঝে নিতে ব্যস্ত প্রতিটি সময়ে ৷ অনারারিয়ামের টাকাটা একটু কম 
হলে কিংবা ওভারটাইমের অঙ্কটা একটু অসম ঠেকলেই এরা হইচই ফেলে 


১৮৬ 


সংগঠন সংবাদ 


[0 গত ১লা জুন '৯৬ লোকবিজ্ঞান সংস্থা পালন করলো ‘বিজ্ঞান জন্মজয়ন্তী’ এবং বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দমদম কিশোরভারতী 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই উপলক্ষে ছিল কিছু গান, কথা, পল্লবের কথাবলা পুতুল আর ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শিত স্নাইডগুচ্ছ "মহাবিশ্বের রহস্য।” খ্রিস্টপূর্ব 
৫৮৫ সালের ২৮শে মে গ্রিক দাৰ্শনিক থ্যালিস প্রথম সূর্যগ্রহণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। দিনটির স্মরণে লোকবিজ্ঞান সংস্থা 
পালন করছে ‘বিজ্ঞান জন্মজয়ন্তী’ দিবস। 

[] গত ২২শে জুন বিকেলে কলকাতার হাজরা রোডের মহারাষ্ট্র নিবাসে সারা ভারতের গণ আন্দোলন সংগঠনের এক নবীন সমন্বয় ‘ন্যাশনাল আযালায়েন্স অফ 
পিপল্স মুভমেন্ট" এক জমায়েতের আয়োজন করে প্রধানত মেধা পাটেকরকে সামনে রেখে। দেশে মৃষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষাকারী পরিকল্পনাগুলি উন্নয়নের নামে ডেকে 
আনছে ধ্বংস; এ ধারার পরিবর্তন আনা একান্ত কৰ্তব্য জনস্বার্থবাহী প্রকৃতি-মানব-পরিবেশ সুরক্ষাকারীগণমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে NAP সক্রিয় হচ্ছে। মেধা পাটেকর 
কলকাতায় এসে ওই সভায় গণ প্রতিরোধের পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। 

[0 স্বেচ্ছা উদ্যোগে সরবেড়িয়া ‘কৃষিচক্রে'র গোলবুনিয়ার ১৬টি সদস্য আদিবাসী পরিবার যৌথভাবে ২২ বিঘা জমিতে খরিপ মরশুমে তরমুজ, উচ্ছে ও ফুটি 
চায করেছে। এই চাষের বিশেষত্ব হল এই জমি সদস্যদের নয়। মালিকের আমন চাষের পর পড়ে থাকা জমিকে কাজে লাগান হয়েছে। আর এই চাষে রাসায়নিক 
সার ও কীটনাশক একেবারেই ব্যবহার করা হয়নি ৷ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে রাড়ির আবর্জনা ও অল্প কিছু নিম খোল ৷ পোকা কীট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়েছে 

কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগীর শাস্তি আর এঁতিহাসিক আইনি লড়াইয়ে গণতন্তপ্রিয় মানুষের সাফল্যকে স্বাগত জানিয়ে এক জমায়েতের 
আয়োজন করে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি’ (APDR) গত ১৩ই জন বিকালে, শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে । বিভিন্ন বক্তা অতীত থেকে বর্তমানে পুলিস ও রাষ্ট্রের 
অমানবিক ও অসৎ আচরণের চিত্র তুলে ধরেন। অত্যাচারের লোমহর্যক কাহিনী জানা যায় অনেক। সভা একবালপুরে সাম্প্রতিক পুলিসি সন্ত্রাসের প্রতিও ধিক্কার 
জানায়। 

[0] গত ১৫ থেকে ১৭ই মে তিনদিনের এক আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির এবং বিজ্ঞান উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগণার গ্রামে। বাঘাযতীন 
সংঘ, সুভাষপল্লী ও নৈহাটি ইন্স্টিটাটু অফ সায়েন্স আ্যান্ড কালচার যৌথভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছিল। সহযোগিতায় ছিল গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, 
পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন গণবিজ্ঞান সংগঠন ও সুভাষপল্লী গ্রামের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট চল্লিশজন শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন । শিক্ষা শিবিরে 
মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বাপ্তি, আমাদের সৌৱরমণ্ডলের অধিবাসী গ্রহদের পরিচয়, তারার জন্ম-মৃত্যু, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি, এদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় স্লাইড প্রদর্শন করেন অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী । সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে গান ছাড়াও নাটক “বেহুলা, প্রদর্শন 
করে হালিসহর সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা এবং নাটক “পিউকথা মঞ্চস্থ করে হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদের কর্মীরা রামের মানুষের জন্য ‘চক্ষু পরীক্ষা শিবির’ পরিচালনা 
করেন ডা. শুভ্রা পাল। 

[0 ১ থেকে ১১ই জুন গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিবির (৮ম বর্ষ) অনুষ্ঠিত হোল ১১টি বিদ্যালয়ের ৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে (নবম-দশম ও মাধ্যমিক স্তরের)। 
ড. প্রশান্ত মজুমদার, এই শিবির উদ্বোধন করেন। খাদ্য সংরক্ষণে গ্রামীণ রেফ্রিজারেটর, জ্বালানী সংকটের মোকাবিলায় হে-বাক্স (খড়ের বাক্স), সোলার কুকার, মৌমাছি 
পালন, জল-মাটি পরীক্ষা, টেলিস্কোপে আকাশ পর্যবেক্ষণ, মাশরুম চাষ, ভেযজ উদ্ভিদ চেনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে হাতে-কলমে কাজ করানো হয়। 


১৮৬ পাতার পর আপনার দপ্তর থেকে মোটা টাকা নগদ নিয়ে সাড়ন্বর অনুষ্ঠান করে ভুরিভোজ করালো 
দেন। নিয়মিত দেরিতে অফিসে আসা, সবার চেয়ে অন্তত আধ ঘন্টা আগে কয়েকশো লোককে । কথায় কথায় এখন ধরা পড়ছে বন্ধুর ভিন্ন সুর। বক্তব্যটা 
অফিস ত্যাগ, এবং মাঝেমাঝেই হাজার অজুহাত দেখিয়ে অতিরিক্ত সুযোগ- এমন : বিয়ের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার ব্যাপারে জোর করাটা অন্যায় ; মেয়ের 


সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এরা অত্যন্ত পারদর্শী । আমরা নির্বিবাদে ওদের এই 2 
EN EEE HET EER লী ততেক নৰাৰ হাট বাবার অবস্থা ভাল, অগাধ পয়সা, একমাত্র মেয়েকে সাজিয়ে দিতে চায়...কী 
ৰ করা যাবে। 


মাইনে বাড়ানোর সংগত দাবিকে নস্যাৎ করতে ওরাই নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। 
আপনি জানেন এ-রকমটাই এখন হয়ে থাকে আকছার | ঠিক বিয়ের সময়ই 


শক্তিশক্কর সামন্ত, ধাড়সা, হাওড়া । 
“আদর্শবাদী'রাও হঠাৎ বাবা-মা'র বাধ্য হয়ে পড়ে! সুতরাং কী করবেন 


আগামী সংখ্যার বিষয় আপনি? বন্ধুর বিয়েতে যাবেন? ভবিষ্যতে আর সম্পর্ক রাখবেন আগের 
২৬ পণপ্রথা ও বন্ধুত্ব মতো ?--নাকি এড়িয়ে চলবেন পুরোপুরি ?..কিন্তু এটাও ঠিক, এইভাবে 


আপনার অন্যতম প্রিয় বন্ধু পণপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছে; অথচ 
দেখা গেল, কার্ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রায় উন্টো। বিয়ের সময় সে শ্বশুরের কাছ 
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চলতে গেলে আপনি আস্তে আস্তে একা হয়ে যেতে পারেন। কারণ, শতকরা 
৯৮ জন মানুষই তো আপনার বিপরীত মেরুতে !! 


[ সৌজন্য £ শক্তিশক্কর সামন্ত, হাওড়া ] 


১৮৭ 


চিকিৎসা-জগতে একটি সাহসী প্রয়াস 


ঞ৪ সাইকো-সোমাটিক অসুখের চিকিৎসা 

গু মনোরোগের চিকিৎসা 

গু সাধারণ সামগ্রিক কাউনসেলিং 

গু সন্তান পালনের ব্যাপারে পিতামাতাকে পরামর্শদীনের ক্লিনিক 
৬৪ পারিবারিক চিকিৎসা 

গু সাইকো-সোমাটিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ 


ওপরের যে-কোনটির প্রয়োজন আপনি বোধ করলে যোগাযোগ করুন 


৯৮ মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা ৭০০ ০০৭ 


রোগী দেখার সময় 

সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা 

বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮ টা 
(টেলিফোন নম্বরের জন্য পরবর্তী সংখ্যায় নজর রাখুন) 


একটি আবেদন 
পাভলভ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার (91/70) সীমিত সামর্থ্য নিয়ে রীতিমত বড় একটি কাজে নামছে__ মানবিক চিকিৎসা, বিজ্ঞানসম্মত 
চিকিৎসা ও গবেষণামূলক চিকিৎসা দেওয়া সংস্থার লক্ষ্য। এ কাজকে সফল ও সার্থক করে তুলতে আপনার সাহায্য একান্ত জরুরি। আপনি 
নানাভাবেই সাহায্য করতে পারেন : একটি হল সহজ শর্তে খণদান, অন্যটি বিনাশর্তে অনুদান দুই ধনের সাহায্যই সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা 
হবে। 


সত্যিকারের কোন সাহায্যই পরিশোধ করা যায় না। তবু সেন্টারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই 
একটি স্কিম চালু করা হয়েছে। যিনি এককালীন এক হাজার টাকা বা তার বেশি অনুদান দেবেন 
তাকে একটি হেল্থ কার্ড দেওয়া হবে, যার বিনিময়ে তিনি এই চিকিৎসাকেন্দ্ৰেদু বছর বিনামূল্যে 
চিকিৎসা পাবেন। 


PMRC-কে আমার আপনার সকলের প্রতিষ্ঠান করে তুলুন সব রকমের যোগাযোগ ও আলাপ । 


[] বাসুদেব মুখোপাধ্যায় PRC 
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